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মুখবন্ধঃ 

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অধিকার আইন ২০১৬ – কিছু  গুরুত্বপূর্ণ  ভারতীয় ভাষায়  অনুবাদ

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অধিকার আইন ২০১৬ কে বাস্তবায়িত করার জন্য ন্যাশনাল সেন্টার ফর প্রমোশন অফ এমপ্লয়মেন্ট ফর ডিসেবেল পিপল (NCPEDP) বহু বছর ধরে কাজ করে চলেছে।

যদিও এটি একটি সমন্বিত সমাজের লক্ষ্যে আমাদের দীর্ঘদিনের যাত্রায় এক বিরাট পদক্ষেপ, কিন্তু আমরা এও জানি যে ভারতের মত একটি বিবিধ ও বহু ভাষাভাষীর দেশে এই আইনটিকে সকলের বোধগম্য, গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবায়িত করতে অনেক বেশী প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

এই আইনকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করার জন্য, মি.জাভেদ আবিদি ও তার দলের প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। এই প্রচেষ্টা যে শুধুমাত্র সমাজের শহরাঞ্চলগুলিতে সদর্থক এবং অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ আলোচনার কেন্দ্র হবে তা নয়, এটি দেশের বিভিন্ন দূরপ্রান্তেও এই আইনের অর্ন্তনিহিত উদ্দেশ্য বা নীতিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিস্থাপিত করবে।

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, এই আইনটি ঘরে ঘরে এই বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে যে, আইনটি কোনো অনুগ্রহ নয় বরং এটি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের সমাজের মূলস্রোতে সমন্বয়ের অধিকার। আগামীদিনে এই পদক্ষেপ সমন্বয়কে আমাদের জীবনের ধারা হিসাবে গ্রহণ করতে এবং গতানুগতিক চিন্তাধারাকে ভেঙ্গে বেরোতে সাহায্য করবে। 

পঙ্কাজাম শ্রীদেবী 

গ্রুপ জেনারেল ম্যানেজার-অপারেশনস অ্যান্ড সার্ভিস অ্যাট ANZ

ম্যানেজিং ডিরেক্টার-বেঙ্গালুরু সার্ভিস সেন্টার 


মুখবন্ধঃ 

২০১৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর, ভারতবর্ষের সংসদে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের  অধিকার আইন ২০১৬  গৃহীত হয় ।  এই ঘটনাটি  ভারতবর্ষের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের আন্দোলনের ইতিহাসে দীর্ঘ সাত বছরের  প্রচেষ্টার এক চুড়ান্ত সফলতা হিসাবে থেকে যাবে । এই সফলতা উক্ত আন্দোলনের  ক্রমবর্ধমান বিকাশ, গতিশীলতা এবং পরিবর্তন  আনার ক্ষমতারও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।   

২০০৯ সালের জুন মাসে দিল্লীর  একটি ছোটো ঘরে, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত  মানুষদের  অধিকার সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির (NCRPD) সভায়, এই আইনটির প্রাথমিক ধারণার  সূত্রপাত হয়েছিল । এর দুবছর আগে, ভারতবর্ষ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অধিকার  সম্পর্কিত সম্মেলনের(CRPD)চুক্তিসনদ অনুমোদন করেছিল এবং ১৯৯৫ সালের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে তৈরী আইনটির সংশোধনী প্রক্রিয়া  শুরু করেছিল। তৎকালীন সরকার প্রায় ১০০ টির বেশী সংশোধনী-প্রস্তাব উত্থাপন   করার পর, NCRPD অনুভব করল যে, যুক্তরাষ্ট্রের সম্মেলনের নীতি ও উদ্দেশ্য প্রতিফলিত করার জন্যে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের  অধিকার সংক্রান্ত একটি নতুন আইন প্রণয়ন করার সময় হয়েছে। সরকারকে এই ভাবনায় রাজী করাতে আরো সাত মাস সময় লেগেছিল, এরপর কয়েক মাস লেগেছিল খসড়া আইন তৈরীর প্রক্রিয়ায়  প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করতে এবং আরো চার বছর লেগেছিল এই নতুন আইনের খসড়াটি সংসদে পৌঁছোতে। 

এই মুখবন্ধ এইভাবে শুরু করার উদ্দেশ্য শুধুই ইতিহাস বলার জন্যে নয়। তার জন্য তো একটি বই লিখতে হবে। এর উদ্দেশ্য সেই প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ এবং তাদের প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকাকে তুলে ধরা যারা এই আইনে প্রাণসঞ্চার করেছিল। এর সাথে যুক্ত সক্রিয় অংশগ্রহণকারী কর্মী ও নেতারা  শুধু দিল্লী ও অন্য রাজ্যের রাজধানীতে বসেছিলেন না। তারা ছড়িয়ে ছিলেন ভারতের বিভিন্ন জেলা ও গ্রামে। আমরা যারা শহরের সুযোগ-সুবিধার মধ্যে বেড়ে উঠেছি এবং নেতৃত্বে আছি-তাদের দায়িত্ব এটা সুনিশ্চিত করা যে, এই আইনটি যেন ভারতবর্ষের সকল প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের কাছে এবং সমাজের অন্যান্যদের কাছেও পৌঁছায়। এই আইনটিকে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং এর বাস্তবায়নকে সুনিশ্চিত করতে  বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় আইনটির অনুবাদ করা অপরিহার্য । সেইসব লক্ষাধিক অনামী যোদ্ধা, যারা এই আইনটিকে বাস্তবায়িত করেছেন তাঁদের দৃঢ় সংকল্পকে সম্মান জানানোর জন্যে ANZ এর সহায়তায়, এই অনুবাদটি ন্যাশনাল সেন্টার ফর প্রমোশন অফ এমপ্লয়মেন্ট ফর ডিসেবেলড্ পিপল(NCPEDP) এবং ন্যাশনাল ডিসেবিলিটি নেটয়ার্ক(NDN)এর সহযোগী সংস্থাগুলির এক বিনীত প্রয়াস।  

 

আমরা তাদের অধিকারের লড়াইকে অভিবাদন জানাই এবং আশা করি যে এই  অনুবাদটি সমাজের সর্বস্তরের মধ্যে বৃহত্তরভাবে সমন্বয়সাধন করবে । 

জাভেদ আবিদি 

সাম্মানিক অধির্কতা, NCPEDP

জানুয়ারী ৫ ২০১৮, নিউ দিল্লী


মুখবন্ধঃ 

২০১৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর, ভারতীয় সংসদে ‘প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অধিকার আইন,২০১৬’ গৃহীত হওয়ার ঘটনাটি, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কর্মরত সক্রিয় কর্মীদের এক বিরাট কৃতিত্ব।তারা এই আইনটি তৈরীর জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন এবং লক্ষ-লক্ষ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ভারতবর্ষ UNCRPD বা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অধিকার বিষয়ক রাষ্ট্রসংঘের চুক্তি সনদের অন্যতম স্বাক্ষরকারী ও ২০০৭ সালের ১ লা অক্টোবর এই চুক্তি সনদ অনুমোদন করে। এরপর ২০১০ সাল থেকে প্রতিবন্ধী মানুষের আইন, ১৯৯৫ এর বিকল্পে UNCRPD  অনুসারে একটি নতুন আইনের প্রনয়নের কাজ শুরু হয়। এরপর বহুস্তরীয় আলাপ-আলোচনা, মিটিং, নিরন্তর জনসচেতনতা মূলক প্রচার ও খসড়া আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নতুন আইনটি গৃহীত হয়।

এই আইনের মূল নীতিগুলিতে সকল মানুষের অন্তর্নিহিত মর্যাদা, স্বতন্ত্রতা, মনোনয়নের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করা হয়েছে। এই আইনটিতে বৈষম্যহীনতা, পরিবারে এবং সমাজের সর্বত্র পূর্ণ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ, বিভিন্নতার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন এবং অন্তর্ভুক্তি, নারী এবং পুরুষের মধ্যে সমতা, সুযোগের সমবন্টন, সহজগম্যতা, বৈচিত্র্যতা ও মানবিকতার নিরিখে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের গ্রহণ করা এবং প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ও তাদের অধিকারকে মর্যাদা  জ্ঞাপনের মাধ্যমে তাদের পরিচয়কে অক্ষুন্ন রাখা স্বীকৃত হয়েছে। এই নীতিগুলির প্রতিফলনে প্রতিবন্ধকতা বিষয়টির ধারনায় আমূল পরিবর্তন হল - সমাজ কল্যাণমূলক বিষয় থেকে তা মানবাধিকার বিষয়ে পরিবর্তিত হল। যেদিন এই আইনটি সমাজের সর্বস্তরের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত  ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের কাছে পৌঁছাবে সেদিন এই কৃতিত্বের যাত্রা সম্পূর্ণ হবে। ।আমরা আশা রাখি যে, এই আইনের অনুবাদ, এই সুদীর্ঘ যাত্রাকে দেশের রাজধানী থেকে দূরবর্তী গ্রামে পৌঁছতে সাহায্য করবে।   

সঞ্চারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই ন্যাশনাল সেন্টার ফর প্রমোশন অফ এমপ্লয়মেন্ট ফর ডিসেবেলড পিপল(NCPEDP) ও এ,এন,জেড ( ANZ ) কে। তাদের সহযোগিতায় বাংলায় অনুবাদিত আইনটি প্রকাশিত হল। আমি ধন্যবাদ জানাই আমার সহকর্মী ও সঞ্চারের বন্ধুদের, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই অনুবাদ সম্ভব  হল। আমরা সকলেই চাই, বাংলায় অনুবাদিত আইনটি পৌঁছে যাক সেইসব প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কাছে, যারা নিজেদের এবং অন্যদের সচেতনতার লক্ষ্যে, বাংলা আইনটি পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন।

আমরা আশা করি, এই অনুবাদ আমাদের সকলকে এক সমন্বিত সমাজের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

তুলিকা দাস 

ডিরেক্টর, সঞ্চার 

২৫ শে জানুয়ারী,কলকাতা


আইন ও বিচার মন্ত্রক

(আইনী বিভাগ) 

২৮ শে ডিসেম্বর, ২০১৬, নিউ দিল্লী

নিম্মলিখিত এই আইনটি সংসদে গৃহীত হওয়ার পরে, ২৭ শে ডিসেম্বর, ২০১৬ সালে  রাষ্ট্রপতির দ্বারা অনুমোদিত হয় এবং সাধারণ তথ্য হিসেবে প্রকাশিত হল। 

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অধিকার আইন, ২০১৬

(২০১৬ র ৪৯ নং)

[২৭ শে ডিসেম্বর, ২০১৬]

এই আইনটি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অধিকার বিষয়ক রাষ্ট্রসংঘের চুক্তি সনদ এবং এর আনুষঙ্গিক কিছু বিষয়কে বাস্তবরূপ প্রদানের জন্য তৈরী।

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অধিকার বিষয়ক চুক্তিটি রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ২০০৬ সালের ১৩ ই ডিসেম্বর গৃহীত হয়। 

এই চুক্তিটিতে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের ক্ষমতায়ণের জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলি গ্রহণ করা হয় –

(a) সকল মানুষের অন্তর্নিহিত মর্যাদা, স্বতন্ত্রতা ও মনোনয়নের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন; 

(b) অবৈষম্য;

(c) সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অন্তর্ভুক্তি;

(d) বিভিন্নতার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন এবং বৈচিত্র্যতা ও মানবিকতার নিরিখে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের গ্রহণ করা; 

(e) সুযোগের ক্ষেত্রে সমতা;

(f) সহজগম্যতা;

(g) নারী এবং পুরুষের মধ্যে সমতা

(h) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা এবং তাদের অধিকারকে মর্যাদা  জ্ঞাপনের মাধ্যমে তাদের পরিচয়কে অক্ষুন্ন রাখা;

যেহেতু ভারতবর্ষ উল্লিখিত এই চুক্তি সনদের অন্যতম স্বাক্ষরকারী; 

এবং ভারতবর্ষ ২০০৭ সালের ১ লা অক্টোবর এই চুক্তি সনদ অনুমোদন করে;

সেই কারণে এই চুক্তিটির বাস্তবায়ন প্রয়োজন ছিল।

ভারত প্রজাতন্ত্রের ৬৭ তম বছরে এই আইনটি সংসদ কর্তৃক নিম্নলিখিতরূপে বিধিবদ্ধ হল :-


অধ্যায় ১

ভূমিকা

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং সূচনা

1. (1) এই আইনটিকে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অধিকার আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত করা যেতে পারে।  

(2) এই আইনটি সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত দিনে কার্যকর হবে।

সংজ্ঞা

2. এই আইন অনুযায়ী, প্রসঙ্গ ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম না হলে - 

(a) “উত্তরবিচারকারী কর্তৃপক্ষ” বা  “appellate authority” মানে ১৪ নং ধারার অধীনে ৩ নং উপধারা অথবা ৫৩ নং ধারার অধীনে ১ নং উপধারা অথবা ৫৯ নং ধারার অধীনে ১ নং উপধারার অধীনে মনোনীত কর্তৃপক্ষ;

(b) “উপযুক্ত সরকার” বা  “appropriate government”- এর অর্থ 

(i) কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অথবা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সর্বত বা আংশিকরূপে আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান অথবা ক্যান্টনমেন্টস্ আইন, ২০০৬ – এর অধীনে গঠিত কোন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড;

(ii) রাজ্য সরকার বা রাজ্য সরকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অথবা রাজ্য সরকার দ্বারা সর্বত বা আংশিকরূপে আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান অথবা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ব্যাতীত কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। 

(c) “বাধা” বা  “barrier” – এর অর্থ যোগাযোগ সম্বন্ধীয় সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, প্রাতিষ্ঠানিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, আচরণগত অথবা কাঠামোগত যে কোন বিষয় যা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের সমাজে পূর্ণ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে; 

(d) “তত্ত্বাবধায়ক” বা  “care–giver” শব্দটির অর্থ পিতামাতা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ যেকোন ব্যক্তি যিনি অর্থের বিনিময়ে বা অর্থের বিনিময় ছাড়া প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিকে যত্ন, সাহায্য এবং সহায়তা প্রদান করে; 

(e) “শংসাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ” বা  “certifying authority”- এর অর্থ ৫৭ নং ধারার

অধীনে ১ নং উপধারার অধীনে মনোনীত কর্তৃপক্ষ;

(f) “যোগাযোগ” বা  “communication” বলতে যোগাযোগের পদ্ধতি, ভাষা, ব্রেইল, স্পর্শের মাধ্যমে যোগাযোগ, ইশারা, বড়ো অক্ষরে মূদ্রণ, লিপি প্রদর্শন, সহজলব্ধ মাল্টিমিডিয়া, লিখিত, শ্রাব্য বা দৃশ্যমান যোগাযোগ, দৃশ্য প্রদর্শন, ইশারার ভাষা, সাধারণ ভাষা, মানব পাঠক, বর্দ্ধিত ও বিকল্প মাধ্যম এবং সহজলব্ধ তথ্যাদি ও যোগাযোগের প্রযুক্তিকে বোঝায়;

(g) “দক্ষ কর্তৃপক্ষ” বা  “competent authority”-এর অর্থ ৪৯ নং ধারার অধীনে নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ;

(h) প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত “বৈষম্য” বা  “discrimination” –এর অর্থ হল প্রতিবন্ধকতার কারণে পৃথকীকরণ, বহিষ্করণ, সীমিতকরণ, এবং সমস্তপ্রকার বৈষম্যকরণ, যা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সকলের মতো সমস্ত মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা উপভোগ করার স্বীকৃতিকে অকার্যকর বা রদ করে এবং ন্যায্য বন্দোবস্ত বা reasonable accommodation - কে অস্বীকার করে;

(i) “প্রতিষ্ঠান” বা  “establishment” বলতে সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বোঝায়;

(j)“তহবিল” বা  “fund” – এর অর্থ হল ৮৬ নং ধারার অধীনে গঠিত জাতীয় তহবিল;

(k)“সরকারী প্রতিষ্ঠান” বা  “government establishment” – এর অর্থ হল সরকারী দপ্তরসহ, যে কোন নিগম বা কর্পোরেশন যা কেন্দ্র বা রাজ্যস্তরের কোন আইনের দ্বারা গঠিত বা আইনের অন্তর্ভূক্ত অথবা কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা যা সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোম্পানীজ্ অ্যাক্ট, ২০১৩ – এর ২ নং ধারায় সংজ্ঞায়িত,  কোন সরকারী কোম্পানী দ্বারা অধীকৃত, নিয়ন্ত্রিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত।

(l) “অধিক সহায়তা” বা  “high support” – এর অর্থ শারীরিক, মানসিক এবং যেকোন প্রকারের নিবিড় সহায়তা, যা একজন নির্ধারিত মাত্রার (Benchmar(k) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য, স্বাধীন এবং সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা, জীবিকা, পরিবার ও সমাজজীবন এবং চিকিৎসা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজন;

(m)“সমন্বিত শিক্ষা” বা  “inclusive education” - এর অর্থ হল এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ছাত্রছাত্রী এবং অপ্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রী উভয়েই একসঙ্গে শিক্ষালাভ করে এবং যেখানে শিক্ষাপ্রদান এবং শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবিষয়ক চাহিদাপূরণের উপযোগী; 

(n)“তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি” বা  “information and communication technology” – টেলিকম পরিষেবা, ওয়েব ভিত্তিক পরিষেবা, বৈদ্যুতিক ও মূদ্রণ পরিষেবা এবং ডিজিটাল ও

ভার্চুয়াল  পরিষেবাসহ তথ্য এবং প্রযুক্তি সংক্রান্ত সমস্ত পরিষেবা ও উদ্ভাবন ।

(o) “প্রতিষ্ঠান” বা  “institution” – এর অর্থ হল প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অভ্যর্থনা, যত্ন, সুরক্ষা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন এবং অন্যান্য যেকোন কাজ করে।

(p)“স্থানীয় কর্তৃপক্ষ” বা  “local authority” – এর অর্থ হল সংবিধানের 243P অনুচ্ছেদের ((e) ও ((f) ধারার সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন পৌরসভা বা পঞ্চায়েত, ২০০৬ সালের ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী গঠিত কোন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, এবং নাগরিক আইন পরিচালনার জন্য সংসদ বা রাজ্যস্তরের আইন অনুযায়ী গঠিত যেকোন কর্তৃপক্ষ;

(q)“বিজ্ঞপ্তি” বা  “notification”- এর অর্থ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত কোন বিজ্ঞপ্তি এবং “অবহিত” বা  “notify” অথবা “বিজ্ঞাপিত” বা  “notified” শব্দগুলি সেই অনুসারে বিবৃত;

(r) “নির্ধারিতমাত্রার প্রতিবন্ধকতা যুক্ত মানুষ” বা  “persons with benchmark disability” – এর অর্থ হল শংসাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রত্যয়িত ন্যূনতম ৪০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি, যেখানে নির্দিষ্ট ধরনের প্রতিবন্ধকতা পরিমাপযোগ্য পরিভাষায় সংজ্ঞায়িত হতেও পারে বা নাও হতে পারে;

(s)“প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ” বা  “persons with disability”-এর অর্থ হল, একজন মানুষের দীর্ঘ মেয়াদী শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতি, যা বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়ে সেই মানুষটির অন্য সকল ব্যক্তিদের মতো সমাজে পূর্ণ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ রোধ করে ; 

(t)“অধিক সহায়তা প্রয়োজন এরকম প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি” বা  “persons with disability having high support needs”–এর অর্থ হল ৫৮ নং ধারার ২ নং উপধারার ((a) দফায় যাকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে এমন নির্ধারিত মাত্রার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি যার অধিক সহায়তার প্রয়োজন;

(u) “নির্দেশিত” বা  “prescribed” –এর অর্থ হল এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্দেশিত;

(v) “ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান” বা  “private establishment” –এর অর্থ হল যেকোন কোম্পানী, অংশীদারী কারবার, সমবায় বা অন্যান্য সংঘ, সমিতি, ট্রাস্ট, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ইউনিয়ন, কারখানা অথবা এই জাতীয় অন্য কোন প্রতিষ্ঠান যা উপযুক্ত সরকার  দ্বারা নির্দেশিত ও উল্লেখিত;

(w) “সার্বজনীন নির্মাণ” বা  “public building” –এর অর্থ হল সরকারি বা বেসরকারি ভবন যেখানে সকল জনসাধারণ যেতে পারবে বা ব্যবহার করতে পারবে। শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র, ব্যবসায়িক কার্যকলাপ ও জনসাধারণের ব্যবহারের ক্ষেত্র, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অবসর ও বিনোদন মূলক কার্যকলাপের ক্ষেত্র, স্বাস্থ্য পরিষেবা, চিকিৎসা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সংস্কারমূলক বা বিচার বিভাগীয় ক্ষেত্র, রেলওয়ে স্টেশন বা প্ল্যাটফর্ম, যানবাহন চলাচলের রাস্তা, বাসস্ট্যান্ড বা টার্মিনাস, বিমানবন্দর, জলপথ ইত্যাদি এক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত;

(x) “জনসাধারণের জন্য সুযোগ-সুবিধা এবং পরিষেবা” বা  “public facilities and services” বলতে সকল জনসাধারণকে সমস্ত প্রকারের পরিষেবা প্রদানকে বোঝানো হয়। যেমন – বাসস্থান, শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, চাকরী এবং কর্মজীবনে অগ্রগতি, কেনাকাটা বা বিপণন, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অবসর বা বিনোদন মূলক পরিষেবা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য এবং পুনর্বাসন পরিষেবা, ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কার্য, আর্থিক কার্যকলাপ ও বীমা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ডাক এবং তথ্য সংক্রান্ত পরিষেবা, ন্যায়বিচারের সুবিধা, জনসাধারণের উপযোগমূলক ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি;

(y) “ন্যায্য বন্দোবস্ত” বা   “reasonable accommodation” –এর অর্থ হল কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যহীন বা অসমুচিত দায়ভার আরোপ না করে প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত সংশোধন এবং সমন্বয় সাধন করা, যাতে প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিরা অন্যান্য সকলের মতো সমান অধিকার উপভোগ করতে পারে;

(z) “নিবন্ধিত সংস্থা” বা   “registered organisation” –এর অর্থ হল প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের সংগঠন, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের পিতা-মাতাদের সংগঠন, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সংগঠন, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কর্মরত কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, অসরকারী বা দাতব্য সংস্থা বা ট্রাস্ট, সমিতি অথবা অলাভজনক কোম্পানী, যা সংসদের বা রাজ্যস্তরের কোন আইনের অধীনে উপযুক্ত ভাবে নিবন্ধীকৃত;

(z(a) “পুনর্বাসন” বা  “rehabilitation” বলতে সেই প্রক্রিয়াকে বোঝান হয় যার লক্ষ্য প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের শারীরিক, ইন্দ্রিয়গত, মানসিক, বৌদ্ধিক, পরিবেশগত অথবা সামাজিক কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে একটি সন্তোষজনক স্তরে পৌঁছতে এবং তা বজায় রাখতে সমর্থ করে তোলা; 

(zb) “বিশেষ কর্মসংস্থান কেন্দ্র” বা  “special employment exchange” –এর অর্থ হল নথিভূক্তকরণ বা অন্য মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং সরবরাহ করার জন্য সরকার দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত কোন দপ্তর বা স্থান –

(i) যে সমস্ত ব্যক্তিরা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের কাজে নিয়োগ করতে চান;

(ii) নির্ধারিত মাত্রার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত যে সমস্ত ব্যক্তিরা চাকরী খুঁজছেন,

(iii) শূন্য পদগুলিতে চাকরী খুঁজছেন এরকম নির্ধারিত মাত্রার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা যেতে পারে;

(zc) “নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতা” বা  “specified disability” –এর অর্থ হল তালিকাতে উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতা; 

(zd) “পরিবহণ ব্যবস্থা” বা  “transport system” বলতে সড়ক পরিবহন, রেল পরিবহন, বিমান পরিবহন, জল পরিবহন, শেষ মাইল পর্যন্ত যোগাযোগের জন্য প্যারা-ট্রানজিট ব্যবস্থা, সড়ক এবং রাস্তার পরিকাঠামো ইত্যাদিকে বোঝায়;

(ze) “সার্বজনীন নকশা” বা  “universal design” –এর অর্থ হল কোন সামগ্রী, পরিবেশ, কার্যক্রম এবং পরিষেবার নকশা যা সকল মানুষের জন্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য, যে ক্ষেত্রে মানিয়ে নেওয়ার বা বিশেষভাবে তৈরী নকশার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। এছাড়াও এই সার্বজনীন নকশা বিভিন্ন সহায়ক যন্ত্র, এমনকি যা বিশেষ ধরনের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের জন্য উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরী, সেক্ষেত্রেও প্রয়োগযোগ্য।


অধ্যায় ২

অধিকার এবং প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা

সমতা এবং অবৈষম্য:

3. (1) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিরা যাতে সমতার অধিকার এবং অন্যান্য সকলের মতোই আত্মমর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার উপভোগ করে, উপযুক্ত সরকার তা নিশ্চিত করবে।

(2) উপযুক্ত সরকার উপযুক্ত পরিবেশ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(3) প্রতিবন্ধকতার কারণে কোন ব্যক্তি বৈষম্যের শিকার হবে না, যদি না তা কোন বৈধ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে হয়ে থাকে।

(4) শুধুমাত্র প্রতিবন্ধকতার কারণে কোন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হবে না।

(5) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য ন্যায্য বন্দোবস্তকে সুনিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত নারী এবং শিশু:

4. (1) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত নারী এবং শিশুরা যাতে অন্য সকলের মতো সমান অধিকার উপভোগ করতে পারে, তা সুনিশ্চিত করতে উপযুক্ত সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(2) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা যাতে তাদের উপর প্রভাব ফেলে এমন বিষয় সম্পর্কে সকলের মতো স্বচ্ছন্দে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার অধিকার পেয়ে থাকে, উপযুক্ত সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তা নিশ্চিত করবে এবং তাদের বয়স ও প্রতিবন্ধকতার নিরিখে উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করবে।


সমাজ জীবন:

5. (1) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের সমাজে বসবাস করার অধিকার রয়েছে।

(2) উপযুক্ত সরকার প্রচেষ্ট হবেন যাতে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের -

((a) বসবাসের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থার প্রতি অনুগৃহীত না থাকতে হয়,

((b) ব্যক্তিগত সহায়তা সহ বয়স ও লিঙ্গ সাপেক্ষে বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় আভ্যন্তরীণ, আবাসিক এবং অন্যান্য সমাজভিত্তিক পরিষেবা উপলব্ধ হয়।

নৃশংসতা এবং অমানবিক আচরণের থেকে সুরক্ষা:

6. (1) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের নিপীড়ন, নৃশংসতা, অমানবিক এবং অপমানজনক আচরণ থেকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য উপযুক্ত সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(2) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত কোন ব্যক্তি গবেষণার বিষয় হবে না, যদি না –

(i) তিনি যোগাযোগের সহজলব্ধ প্রকার, উপায় ও বিন্যাসের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে এবং জ্ঞানত তার সম্মতি দেন; এবং

(i) উপযুক্ত সরকার দ্বারা প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক গবেষণার জন্য গঠিত এমন কোন সমিতির থেকে অগ্রিম অনুমতি নেওয়া হয়, যেখানে মোট সদস্যের অর্দ্ধেক সদস্যকে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি বা ২ নং অনুচ্ছেদের (z) ধারার সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন নিবন্ধীত সংগঠনের সদস্য হতে হবে। 


অবমাননা, হিংস্রতা এবং শোষণ থেকে সুরক্ষা:

7. (1) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের সমস্ত প্রকার অবমাননা, হিংস্রতা ও শোষণ থেকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত সরকার নিম্নলিখিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে –

(a) অবমাননা, হিংস্রতা এবং শোষণের ঘটনাগুলি স্বীকার করবে এবং এই ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে সুলভ আইনী পরিষেবা প্রদান করবে;

(b) এই ধরনের ঘটনাগুলি এড়ানোর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং ঘটনার প্রতিবেদনের পদ্ধতি নির্ধারণ করবে;

(c) এই ধরনের ঘটনার শিকার এমন ব্যক্তিদের উদ্ধার, সুরক্ষা এবং পুনর্বাসনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে; এবং

(d) জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুলভে তথ্যলাভের ব্যবস্থা করবে।

 (2) কোন ব্যক্তি বা নিবন্ধীকৃত সংস্থা যদি মনে করেন যে কোন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির প্রতি

অবমাননা, হিংস্রতা এবং শোষণের ঘটনা ঘটেছে, ঘটছে বা ঘটতে পারে, তাহলে সেই ব্যক্তি বা সংস্থা সেই ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য স্থানীয় এলাকার কার্যনির্বাহী আধিকরণিক বা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে পারে। 

(3) কার্যনির্বাহী আধিকরণিক এই তথ্য পেয়ে এই ঘটনা বন্ধ বা প্রতিরোধ করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন অথবা ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিটির সুরক্ষা প্রদানের দায়িত্বে থাকার জন্য তিনি নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি অনুমোদন করবেন –

(a) ঘটনার শিকার হওয়া ব্যক্তির উদ্ধারের জন্য তার নিরাপদ হেফাজত বা পুনর্বাসন করতে অথবা উভয় ক্ষেত্রেই পুলিশ অথবা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্য কর্মরত কোন সংস্থাকে অনুমোদন করবেন;

(b) প্রতিবন্ধকতারযুক্ত ব্যক্তিটির ইচ্ছানুক্রমে তাকে সুরক্ষিত হেফাজত প্রদান করবেন;

(c) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিটির ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবেন।

(4) কোন পুলিশ আধিকারিক যদি কোন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির প্রতি অবমাননা, হিংস্রতা বা শোষণ সম্পর্কিত কোন অভিযোগ গ্রহণ করেন বা জানতে পারেন, তাহলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করবেন -

(a) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের উপর অত্যাচার এবং হিংসার ঘটনা ঘটলে ২ নং উপধারার অধীনে তার সুরক্ষার জন্য আবেদনের অধিকার এবং উক্ত ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করতে পারে এমন কার্যনির্বাহী আধিকরণিকের বিবরণ;

(b) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের পুনর্বাসন বিষয়ে কর্মরত নিকটতম সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের বিবরণ;

(c) বিনামূল্যে আইনী সহায়তার অধিকার; এবং

(d) এই আইন বা এই ধরনের অপরাধের জন্য প্রণীত অন্য কোন আইনের অধীনে অভিযোগ দায়ের করার অধিকার:

এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্য এই অনুচ্ছেদে কোথাও উল্লেখ নেই যে বিচার্য অভিযোগ সংক্রান্ত কোন তথ্য গ্রহণের পর কোন পুলিশ আধিকারিক আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার দায়িত্ব থেকে বিরত থাকবে।

(5) যদি কার্যনির্বাহী আধিকরণিক মনে করেন যে বর্ণিত কাজ বা আচরণটি ভারতীয় দণ্ডবিধি বা সেই সময়ে বলবৎ অন্য আইনের অধীনে অপরাধ হিসাবে ধার্য, তাহলে তিনি অভিযোগটি ক্ষেত্র বিশেষে জুডিশিয়াল বা বিচার বিভাগীয় অথবা মেট্রোপলিটন বা প্রধান আধিকরণিককে পাঠাবেন।

সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা:

8. (1) যে কোনো ঝুঁকি, সশস্ত্র সংঘাত, মানবিক বিপর্যয় এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদেরও সমান সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে।

(2) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার জন্য ২০০৫ সালের বিপর্যয় মোকাবিলা আইনের (e) ধারায় বিবৃত কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্তিকরণকে সুনিশ্চিত করতে জাতীয় ও রাজ্যস্তরের বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(3) ২০০৫ সালের বিপর্যয় মোকাবিলা আইনের ২৫ নং ধারার অধীনে গঠিত জেলাস্তরের বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ জেলার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের বিবরণ নথিভুক্ত করে রাখবে এবং সেই সকল মানুষদের বিপর্যয় তৎপরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে কোন ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(4) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অভিগম্যতার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী রাজ্য কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে ঝুঁকি, সশস্ত্র সংঘাত এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গৃহ এবং পরিবার:

9.(1) শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে উপযুক্ত আদালতের নির্দেশ ব্যতিরেকে প্রতিবন্ধকতার কারণে কোন শিশুকে তার পিতা-মাতার থেকে আলাদা করা যাবে না।

(2) যে ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুর পিতা-মাতা তার তত্ত্বাবধানে অসমর্থ হবেন, সেক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত আদালত তাকে তার কোন নিকট আত্মীয়ের কাছে, এবং তা নাহলে তাকে তার সমাজের মধ্যে কোন পারিবারিক বাতাবরণে অথবা ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে উপযুক্ত সরকার বা অসরকারী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত শেল্টার হোমে রাখার ব্যবস্থা করবে।

প্রজনন সংক্রান্ত অধিকার:

10.(1) উপযুক্ত সরকার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্য প্রজনন ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্যের সহজলব্ধতাকে সুনিশ্চিত করবে।

(2) কোন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির স্বাধীন এবং অবহিত সম্মতি ব্যতীত তাকে এধরনের কোন প্রকার চিকিৎসা করা যাবে না, যাতে তার বন্ধ্যাত্ব হতে পারে।

ভোটদানের ক্ষেত্রে অভিগম্যতা:

11. সমস্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলি যাতে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্য সহজগম্য হয় এবং নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত উপকরণ যাতে তাদের জন্য সহজবোধ্য ও সহজলব্ধ হয়, ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন তা সুনিশ্চিত করবে। 

ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে অভিগম্যতা:

12. (1) যে কোন আদালত, বিচারসভা বা ট্রাইব্যুনাল, কর্তৃপক্ষ, কমিশন বা বিচার বিভাগীয় বা আংশিক বিচার বিভাগীয় অথবা তদন্তের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে কোন সংগঠনে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষরা যাতে কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়াই যাওয়ার অধিকার পেতে পারে, উপযুক্ত সরকার তা সুনিশ্চিত করবে। 

(2) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ বিশেষত: যারা পরিবারের বাইরে থাকেন এবং যাদের বাড়তি সহায়তার প্রয়োজন, তারা যাতে আইন সংক্রান্ত অধিকারগুলি পেতে পারে তার 

জন্য উপযুক্ত সরকার উপযুক্ত  ব্যবস্থা নেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(3) ১৯৮৭ সালের আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইনের অধীনে গঠিত জাতীয় আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষ ন্যায্য বন্দোবস্ত সহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এটি সুনিশ্চিত করতে যাতে তাদের দ্বারা প্রদত্ত যোজনা, কর্মসূচী, সুবিধা বা পরিষেবাগুলি আন্যান্য সকলের মতো প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষরাও পেয়ে থাকেন। 

(4) উপযুক্ত সরকার নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যাতে –

(a) এটি সুনিশ্চিত হয় যে তাদের সমস্ত সার্বজনীন নথিপত্রগুলির বিন্যাস প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্য সহজলব্ধ;

(b) এটি সুনিশ্চিত হয় যে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে নথিভুক্তকরণ বিভাগ, নিবন্ধীকরণ বা নথিপত্র সংক্রান্ত অন্য কোন দপ্তরের দলিল বা প্রামাণিক তথ্যের নথিভুক্তকরণ, সংরক্ষণ এবং প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখের বিন্যাস এমন হয় যা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্য সহজলব্ধ; এবং

(c) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের পছন্দের ভাষায় এবং যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের সাক্ষ্য, যুক্তি ও মতামতের লিপিবদ্ধকরণকে সহজতর করতে প্রয়োজনীয় সুবিধা ও উপকরণ সহজলব্ধ হয়।

আইনী ক্ষমতা :

13. (1) উপযুক্ত সরকার সুনিশ্চিত করবে যে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা বা উত্তরাধিকার পাওয়ার, নিজের আর্থিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার এবং ব্যাঙ্ক ঋণ, বন্ধক এবং অন্যান্য প্রকারের আর্থিক ঋণ লাভ করার অধিকার অন্য সকলের মতো সমানভাবে রয়েছে। 

(2) উপযুক্ত সরকার সুনিশ্চিত করবে যে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে অন্য সকলের মতো সমানভাবে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষরা আইনী ক্ষমতা উপভোগ করবে এবং আইনের ক্ষেত্রে সর্বত্র অন্য সকলের মতো তাদের সমান স্বীকৃতির অধিকার রয়েছে।

(3) যদি কোন সহায়তাপ্রদানকারী ব্যক্তি এবং কোন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে আর্থিক, সম্পত্তিগত বা অন্য কোন আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বার্থজনিত দ্বন্দ্ব তৈরী হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ লেনদেনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের থেকে বিরত থাকবে: এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে সহায়তা প্রদানকারী ব্যক্তিটি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে রক্ত, আত্মীয় বা দত্তক সূত্রে সম্পর্কিত হলেই শুধুমাত্র স্বার্থজনিত দ্বন্দ্ব তৈরী হবে, এরকম অনুমান করা হবে না।

(4) একজন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি কোন সহায়ক ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত, রূপান্তরিত বা বন্ধ করতে পারে এবং অন্য কোন সহায়ক ব্যবস্থার সন্ধান করতে পারে।  এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে এই পরিবর্তন, রূপান্তর বা অবসান প্রত্যাশিত এবং উক্ত সহায়ক ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে তৃতীয় পক্ষের কোন প্রকার লেনদেনকে রদ করে না।

(5) সহায়তা প্রদানকারী কোন ব্যক্তি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির উপর অসমুচিত প্রভাব ফেলবে না এবং তার ব্যক্তি স্বাধীনতা, মর্যাদা এবং গোপনীয়তাকে সম্মান জানাবে।

অভিভাবকত্বের ব্যবস্থা:

14. (1) বর্তমানে বলবৎ অন্য যে কোন আইনে যা নির্দেশই থাকুক, এই আইনের সূচনার দিন থেকেই রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে জেলা আদালত বা কোন মনোনীত কর্তৃপক্ষ যদি এমন কোন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান পায় যাকে পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু যিনি আইনবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থ, তাহলে তাকে রাজ্য সরকারের নির্দেশানুসারে আবার একজন সীমিত অভিভাবকের সহায়তা প্রদান করা হবে যিনি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে তার হয়ে আইনবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।


এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, পরিস্থিতি অনুযায়ী জেলা আদালত বা মনোনীত কর্তৃপক্ষ সেই প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে পূর্ণ সহায়তা প্রদানকে অনুমোদন করতে পারে যার এই ধরনের সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে অথবা যে ক্ষেত্রে সীমিত অভিভাবকত্বকে বারবার অনুমোদন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে প্রদত্ত সহায়তার প্রকার ও পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পরিস্থিতি অনুযায়ী সহায়তা বিষয়ক সিদ্ধান্ত আদালত বা মনোনীত কর্তৃপক্ষ দ্বারা পর্যালোচিত হবে।

ব্যাখ্যা – এই উপধারা অনুযায়ী “সীমিত অভিভাবকত্ব” মানে একটি যৌথ সিদ্ধান্তের পদ্ধতি, যা অভিভাবক ও প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত, যা একটি নির্দিষ্ট সময় এবং নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ও পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সীমিত এবং যা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছানুক্রমে সম্পাদিত হয়।

(2) এই আইনের সূচনার দিন থেকেই বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনের নিয়মাধীনে নিযুক্ত প্রত্যেক অভিভাবক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সীমিত অভিভাবক হিসাবে নির্বাচিত হয়েই তার কর্তব্য পালন করবে।

(3) কোন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি আইনসম্মত অভিভাবক নিয়োগকারী মনোনীত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে উক্ত ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এই উত্তরবিচার কর্তৃপক্ষ বা অ্যাপিলেট অথরিটির কাছে আবেদন পেশ করতে পারে।

সহায়তা প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষের মনোনয়ন:

15.(1) আইনী ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সরকার সমাজকে সংহত করতে ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এক বা অধিক কর্তৃপক্ষ মনোনীত করবে।

(2) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ যারা কোন প্রতিষ্ঠানে থাকেন এবং যাদের বাড়তি সহায়তার প্রয়োজন, তাদের আইনী ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করতে (১) নং উপধারার অধীনে মনোনীত কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।       


অধ্যায় ৩

শিক্ষা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব:

16. উপযুক্ত সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রচেষ্ট হবে যাতে তাদের দ্বারা আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত এবং স্বীকৃত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করে এবং সেই উদ্দেশ্যে –

(i) অন্যান্য সকলের মতো কোনপ্রকার বৈষম্য ছাড়াই তাদের ভর্ত্তি নেবে এবং সমানভাবে তাদের শিক্ষা, খেলাধূলা এবং বিনোদন মূলক কার্যক্রমের সুযোগ দেবে;

(ii) প্রতিষ্ঠানের ভবন, চত্বর এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাগুলি সহজগম্য ও সহজলব্ধ করা হবে;

(iii) ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজনানুসারে ন্যায্য বন্দোবস্ত সুনিশ্চিত করা হবে;

(iv) ব্যক্তি বিশেষের দরকার অনুযায়ী বা অন্য প্রকারে প্রয়োজনীয় সহায়তা এমন এক পরিবেশে প্রদান করা, যা পড়াশুনা ও সামাজিক উন্নয়নকে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্তিকরণের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সর্বাধিকরূপে কার্যকর করে তোলে;

(v) দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত বা শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত অথবা দৃষ্টি এবং শ্রবণ উভয় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ভাষা এবং যোগাযোগের পদ্ধতি ও উপায়ের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রদানকে সুনিশ্চিত করতে হবে;

(vi) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশুদের শেখার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতাকে সনাক্ত করতে হবে এবং তা অতিক্রম করার জন্য শিক্ষা সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(vii) শিক্ষায় সাফল্য এবং শিক্ষা সম্পাদনের নিরীখে প্রত্যেক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছাত্র /ছাত্রীর অংশগ্রহণ ও অগ্রগতিকে নিরীক্ষণ করা;

(viii) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা এবং বাড়তি সহায়তা প্রয়োজন এরকম প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য তত্ত্বাবধায়কের ব্যবস্থা করা।


শিক্ষার অন্তর্ভুক্তিকরণকে ত্বরান্বিত ও সহজতর করার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ:

17. উপযুক্ত সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ১৬ নং অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যপূরণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করবে –


(a) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সনাক্ত করার জন্য, তাদের বিশেষ চাহিদাগুলি নির্ধারণ করার জন্য এবং সেগুলি কতটা পূরণ হচ্ছে তা নিরূপণ করার জন্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুদের সমীক্ষণ করা হবে।

এই ক্ষেত্রে, এই আইন প্রবর্তনের দুই বছরের মধ্যে প্রথম সমীক্ষণটি করা হবে;

(b) পর্যাপ্ত সংখ্যায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তৈরী করতে হবে;

(c) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষক সহ সেইসমস্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত ও নিয়োগ করা যারা ইশারার ভাষা বা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ব্রেইল প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এবং বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন; 

(d) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার সর্বস্তরে অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য শিক্ষক এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে;

(e) বিদ্যালয়ের শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহায়তার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় রিসোর্স সেন্টার তৈরী করতে হবে;

(f) যোগাযোগের বিভিন্ন উপায় ও বিন্যাস সহ উপযুক্ত বর্দ্ধিত ও বিকল্প যোগাযোগের ধরনকে উন্নীত করা, বাক্, যোগাযোগ বা ভাষাজনিত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের দৈনন্দিন যোগাযোগের চাহিদাপূরণের জন্য মৌখিক ভাষার সম্পূরক হিসেবে ব্রেইল, ইশারার ভাষা বা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবহার করা এবং এই ধরনের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের নিজেদের সম্প্রদায় ও সমাজে অংশগ্রহণ ও অবদানের জন্য সমর্থ করে তোলা;

(g) ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত নির্ধারিত মাত্রার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের বই, অন্যান্য শেখার উপকরণ ও উপযুক্ত সহায়ক যন্ত্র বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে;

(h) উপযুক্ত  ক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত মাত্রার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করতে হবে;

(i) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠক্রম এবং পরীক্ষা পদ্ধতিতে উপযুক্ত পরিবর্তন করতে হবে, যেমন – পরীক্ষায় অতিরিক্ত সময় দেওয়া, লেখক বা শ্রুতিলেখকের সুযোগ দেওয়া এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাষার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া;

(j) শিক্ষার উন্নতির জন্য গবেষণামূলক কাজের বিস্তার ঘটানো; এবং

(k) প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য শিক্ষা:

18. প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচীতে অন্যান্য সকলের মতো প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণকে ত্বরান্বিত, সুরক্ষিত ও সুনিশ্চিত করতে উপযুক্ত সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।


অধ্যায় – ৪

দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং স্বনিযুক্তি:

19. (1) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের কর্মসংস্থান ও বিশেষতঃ তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও স্বনিযুক্তির ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য উপযুক্ত সরকার স্বল্পহারে ঋণের ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন যোজনা ও কর্মসূচীর প্রণয়ন করবেন;

(2) উপরোক্ত (1) নং উপধারায় উল্লিখিত যোজনা এবং কর্মসূচীগুলি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হবে -

(a) সমস্ত মূলধারার বিধিবদ্ধ ও বিধিবিহীন বৃত্তিমূলক ও দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণের জন্য প্রণয়িত যোজনা এবং কর্মসূচীগুলিতে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য;

(b) কোন নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি যাতে উপযুক্ত সহায়তা এবং সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য;

(c) বিকাশ জনিত, বৌদ্ধিক বা একাধিক প্রতিবন্ধকতা, একাধিক প্রতিবন্ধকতা এবং অটিজম রয়েছে এধরনের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ এবং বাজারের সঙ্গে তাদের সক্রিয় যোগাযোগ স্থাপনের জন্য;

(d) স্বল্প হারে ক্ষুদ্র ঋণ সহ সকল ঋণ প্রদানের জন্য; 

(e) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের তৈরী দ্রব্য বিক্রির ব্যবস্থার জন্য;

(f) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি সহ দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ ও স্বনিযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য।


কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অবৈষম্য:

20. 1) কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কোন বিষয়ে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈষম্য মূলক আচরণ করবে না -

এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্য উপযুক্ত সরকার কোন প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরন বিবেচনা করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সেই প্রতিষ্ঠানকে এই ধারার অধীনে নাও আনতে পারে।

2) প্রতিটি সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধকতাযুক্ত কর্মীদের জন্য ন্যায্য বন্দোবস্থ এবং উপযুক্ত বাধাহীন ও অনুকূল পরিবেশের ব্যবস্থা করবে; 

3) শুধুমাত্র প্রতিবন্ধকতার কারণে কোন ব্যক্তির পদোন্নতিকে অস্বীকার করা যাবে না; 

4) কর্মরত অবস্থায় কোন কর্মী প্রতিবন্ধী হলে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করতে পারবে না বা তার পদমর্যাদা হ্রাস করতে পারবে না - 

এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, যদি কোন ব্যক্তি প্রতিবন্ধকতার কারণে তার পূর্ববর্তী পদে উপযুক্ত না হন, তাহলে তার বেতন ও সুযোগ-সুবিধা অপরিবর্তিত রেখে তাকে অন্য পদে স্থানান্তরিত করা হবে 

অধিকন্তু, যদি ঐ কর্মীকে অন্য কোন পদে স্থানান্তরিত করা না যায়, তাহলে তাকে অতিরিক্ত কোন পদে বহাল রাখতে হবে যতদিন পর্যন্ত তাকে উপযুক্ত কোন পদে নিযুক্ত না করা যায় অথবা ঐ কর্মী অবসর গ্রহণ না করেন।

5) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের নিয়োগ এবং স্থানান্তরকরণের বিষয়ে উপযুক্ত সরকার কোন নীতি গ্রহণ করতে পারে।


সমান সুযোগের নীতি:

21.1) প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এই অধ্যায়ের অন্তর্গত ধারাগুলি মেনে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশানুযায়ী সমান সুযোগের নীতিকে বিস্তারিতভাবে ঘোষণা করবে।

2) প্রতিটি প্রতিষ্ঠান উক্ত নীতির একটি প্রতিলিপি ক্ষেত্র সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় বা রাজ্যস্তরের কমিশনার দ্বারা নিবন্ধীকৃত করবে।


তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ:

22. 1) এই অধ্যায়ের অন্তর্গত ধারাগুলি মেনে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান, সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্দেশিত

নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

2) প্রতিটি কর্মসংস্থান কেন্দ্র চাকরি খুঁজছেন, এরকম প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য রাখবেন;

3) উপযুক্ত সরকারের পক্ষে অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গের উপযুক্ত সময়ে পরিদর্শনের জন্য ১ নং উপধারার অন্তর্ভুক্ত সংরক্ষিত তথ্য প্রস্তুত থাকবে।


অভিযোগ প্রতিবিধানের জন্য আধিকারিক নিয়োগ:

23.1) 19 নং ধারার উদ্দেশ্য প্রণয়নের জন্য প্রতিটি সরকারী প্রতিষ্ঠান অভিযোগ প্রতিবিধানের জন্য একজন আধিকারিক নিয়োগ করবে এবং এই নিয়োগ সম্পর্কে ক্ষেত্র সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য কমিশনারকে অবহিত করবে।

2) 20 নং ধারার অন্তর্গত কোন শর্ত লঙ্ঘনের দ্বারা কোন ব্যক্তি অন্যায়ের সম্মুখীন হলে তিনি অভিযোগ প্রতিবিধানের জন্য নিযুক্ত আধিকারিকের নিকট অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। এক্ষেত্রে আধিকারিক তদন্ত করবেন এবং সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

3) অভিযোগ প্রতিবিধানের জন্য নিযুক্ত আধিকারিক কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্যগুলি নথিভুক্ত করবেন এবং প্রতিটি অভিযোগ নিবন্ধিত হওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে তার তদন্ত শুরু হবে;

4) অভিযোগকারী যদি অভিযোগের ভিত্তিতে গৃহীত পদক্ষেপে সন্তুষ্ট না হন, তাহলে তিনি প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক জেলাস্তরের কমিটির দ্বারস্থ হতে পারেন।


অধ্যায় ৫

সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, পুনর্বাসন এবং বিনোদন

24.1) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষরা যাতে স্বতন্ত্রভাবে বা সমাজের মধ্যে বেঁচে থেকে পর্যাপ্ত মানের জীবনযাপনে সমর্থ হয়, সে জন্য তাদের অধিকার ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত সরকার তার অর্থনৈতিক ও উন্নয়নজনিত সামর্থের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রনয়ন করবে। উপরোক্ত প্রকল্প ও অনুষ্ঠানগুলিতে প্রতিবন্ধকতাযু্ক্ত মানুষদের যে প্রদেয় সহায়তার পরিমান, অনুরূপ প্রকল্প অন্যান্য মানুষদের জন্য প্রযোজ্য অনুরূপ প্রকল্পের পরিমানের থেকে অন্তত ২৫ শতাংশ বেশী হতে হবে।

2) এই জাতীয় প্রকল্প ও কার্যাবলীগুলি প্রনয়নের সময় উপযুক্ত সরকার প্রতিবন্ধকতার বৈচিত্র, লিঙ্গ, বয়স, এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করবে।

3) (1) নং উপধারার অন্তর্গত প্রকল্পগুলি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রদান করবে-

(a) সুরক্ষা, পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য এবং কাউন্সেলিং-এর সুবিধাপ্রাপ্ত পর্যাপ্ত থাকার উপযোগী কমিউনিটি সেন্টার

(b) পরিবারহীন, পরিত্যাজ্য, আশ্রয় বা বাসস্থানহীন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি বা শিশুদের জন্য সুবিধা

(c) প্রাকৃতিক বা মনুষ্যজাত সৃষ্ট বিপর্যয়ের সময় এবং সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে সহায়তা

(d) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত নারীদের জীবনযাপন ও সন্তান পালনের জন্য সহায়তা;

(e) বিশেষ করে শহর বা গ্রামঞ্চলগুলিতে নিরাপদ পানীয় এবং উপযুক্ত পরিচ্ছন্নতার সহজলভ্য সুবিধা;

(f) নির্দিষ্ট আয় সীমার নীচে থাকা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্য বিনামূল্যে সহায়ক সরঞ্জাম প্রদান, ওষুধ ও রোগ নির্নয়ক পরিষেবা এবং সংশোধন মূলক অস্ত্রপচারের ব্যবস্থা করা;

(g) নির্দিষ্ট আয় সীমার নীচের মানুষদের জন্যে প্রতিবন্ধী ভাতার ব্যবস্থা করা;

(h) যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষ কর্মসংস্থান কেন্দ্রের অধীনে নাম নথিভুক্ত করার দুই বছরের অধিক নাম নথিভুক্ত থাকা সত্বেও কোনো জীবিকার সংস্থান করতে পারেননি, তাদের জন্য বেকার ভাতার ব্যবস্থা;

(i) যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হয় তাদের সহায়কদের জন্যে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(j) যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষরা এমপ্লয়ী স্টেট ইনসুরেন্স স্কীম অথবা অন্য কোনো  সংবিধিবদ্ধ (statutory)সরকার দ্বারা পৃষ্ঠপোষকিত বীমা প্রকল্পের আওতাভুক্ত নন, তাদের জন্যে বিশেষ বীমা যোজনা;

(k) এছাড়াও বিবিধ পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত সরকার যা কিছু প্রয়োজনীয় মনে করবেন;


স্বাস্থ্য পরিষেবা:

25. 1) উপযুক্ত সরকার বা স্থানীয় কর্তৃত্ব নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলি প্রদান করবেন;

(a) গ্রাম সংলগ্ন অঞ্চলে নির্দেশিকানুযায়ী নির্ধারিত পারিবারিক উপার্জনের আওতাধীন মানুষদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা; 

(b) সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলিতে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে বাধাহীন যাতায়াতের ব্যবস্থা;

(c) চিকিৎসা এবং উপস্থিতির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার;

2) উপযুক্ত সরকার ও স্থানীয় কর্তৃত্ব স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রচার ও প্রতিবন্ধকতা সম্ভাবনা প্রতিহত করণের জন্য পদক্ষেপ ও কর্মসূচী গ্রহণ করবেন, যেখানে-

(a) প্রতিবন্ধকতার কারণগুলি চিহ্নিত করার জন্যে সমীক্ষা, অনুসন্ধান, গবেষনা পরিচালনা করা বা গবেষনার ক্ষেত্র সন্ধান করা হবে ;

(b) প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধের জন্যে নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(c) অন্ততঃপক্ষে বছরে একবার করে ঝুঁকি-মূলক অবস্থা নির্নয়ের জন্য প্রতিটি শিশুকে নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে;

(d) প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(e) সাধারণ শারীরিক বিধি, স্বাস্থ্য, ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে তথ্য প্রচার বা প্রচারে সহায়তা, অনুরূপভাবে একই বিষয় জনসচেতনতার পৃষ্ঠপোষকতা বা পৃষ্ঠপোষকতায় সহায়তা

(f) জন্মের পূর্ববতী সময়, জন্মের সময় এবং জন্ম- পরবর্তী সময়ে মা এবং শিশুর বিশেষ দেখাশোনার ব্যবস্থা করা হবে;

(g) স্বাস্থ্য কর্মী, প্রাক-বিদ্যালয়, বিদ্যালয়, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, গ্রামস্তরে কর্মরত মানুষ ও অঙ্গনওয়ারী কর্মী- এদের মাধ্যমে জনগনকে শিক্ষা প্রদান করা হবে;

(h) টেলিভিশন, রেডিও এবং অন্যান্য গণমাধ্যমগুলিতে তে প্রতিবন্ধকতার কারণ এবং প্রতিরোধ বিষয়ক সম্ভাব্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে সচেতনতা প্রচার করা হবে; 

(i) প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং অন্যান্য দূর্যোগপূর্ণ সময় স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(j) জরুরী কালীন সময় চিকিৎসা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যবস্থা জারি রাখা হবে; 

(k) যৌনতা এবং প্রজনন মূলক স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা, বিশেষত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মহিলাদের জন্যে;

বীমা যোজনা:

26. কর্মরত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে উপযুক্ত সরকার নির্দেশিকা জারিপূর্বক বীমা প্রকল্প চালু করবেন;


পুনর্বাসন:

27.1) উপযুক্ত সরকার তার অর্থনৈতিক ও উন্নয়নজাত সামর্থের মধ্যে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের পুনর্বাসনের জন্য বিশেষত স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের বিভিন্ন পরিষেবা ও কর্মসূচীগুলি গ্রহণ করবেন বা এই ধরনের উদ্যোগ শুরু করতে সাহায্য করবেন।

2) ১ নং উপধারার অধীনস্থ উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করার জন্য উপযুক্ত সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ  বেসরকারি সংগঠনগুলিকে আর্থিকভাবে সাহায্য করবেন;

3) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের পুনর্বাসনমূলক নীতি গ্রহণ করার সময় উপযুক্ত সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাগুলির সাথে আলোচনা করবেন;


গবেষণা এবং উন্নয়ণ: 

28. প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের স্বনির্ভরতা গঠনের জন্য অনিবার্য বিভিন্ন স্বাস্থগত বিকাশ এবং

পুনর্বাসনমূলক প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য উপযুক্ত সরকার ব্যক্তিগত অথবা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে গবেষনা ও উন্নয়ণমূলক কর্মসূচী শুরু করবেন বা শুরু করতে উৎসাহ দেবেন।


সাংস্কৃতিক এবং বিনোদন:

29. উপযুক্ত সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অধিকারকে একাধারে প্রচার ও সুরক্ষিত করবে যাতে তারা সকলের সাথে সমানভাবে সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক ক্ষেত্রে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এবং এই মর্মে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গৃহীত হবে-

(a) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিল্পী ও লেখকদের উৎসাহ ও প্রতিভা বিকাশের জন্য তাদের সুযোগ-সুবিধা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা;

(b) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরনী বা অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে প্রতিবন্ধকতার ইতিহাসের উপর একটি সংরক্ষণাগার স্থাপন করা;

(c) শিল্পকে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে সহজগম্য করা;

(d) বিনোদনচর্চা ও তৎসম্পর্কিত বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন করা;

(e) স্কাউটিং, নৃত্য, ক্যাম্প এবং বিভিন্ন অভিযানমূলক কর্মসূচী আয়োজন করা; 

(f) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অংশগ্রহনের উপযোগী করে তোলার জন্য সাংস্কৃতিক ও শিল্পকলা বিষয়ক পাঠ্যক্রমগুলিকে পুনর্গঠন করা;

(g) বিনোদন মূলক কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অংশগ্রহণের সুবিধার জন্যে প্রযুক্তি, সহায়ক সরঞ্জাম ও উপরকণগুলিকে উন্নত করা এবং; 

(h) টেলিভিশনের অনুষ্ঠানগুলিকে শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের কাছে সহজগম্য করে তোলার জন্যে ইশারার ভাষা ব্যবহার বা সাবটাইটেলের ব্যবস্থা করা;


খেলাধূলার কার্যক্রম:

30. 1) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের যাতে সক্রিয় ভাবে খেলাধূলায় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিতকরণের জন্য উপযুক্ত সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন; 

2) ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের খেলাধূলার অধিকারের কথা মাথায় রেখে, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের খেলায় অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং উন্নয়নের জন্যে স্কীম বা প্রোগ্রামগুলির পরিকল্পনা করবেন;

3) উপধারা ১ এবং ২ এ অন্তর্ভুক্ত প্রতিবিধানগুলির কথা মাথায় রেখে কোনোরকম পক্ষপাত ছাড়া উপযুক্ত সরকার এবং ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করবেন:

(a) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের খেলায় অন্তর্ভুক্তিকরণ, অংশগ্রহণের জন্যে খেলাধূলার কোর্স বা প্রোগ্রামগুলিকে পুনর্বিন্যাস করা;

(b) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের খেলাধূলায় অংশগ্রহণের সুবিধার জন্যে ক্রীড়া পরিকাঠামোর পুনর্বিন্যাস করা;

(c) খেলাধূলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের সম্ভাবনা, প্রতিভা, ধারনক্ষমতা, ও সক্ষমতাগুলিকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন করা;

(d) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষেরা যাতে খেলাধূলায় সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্যে বহুস্তরীয় সংবেদনশীল বৈশিষ্ট সম্পন্ন ব্যবস্থা প্রদান করা;

(e) রাজ্য স্তরে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের খেলাধূলা এবং শিল্প চর্চার প্রশিক্ষণের জন্যে তহবিল বরাদ্দ করতে হবে;

(f) নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ধরনের ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন ও প্রচারসহ উক্ত অনুষ্ঠানগুলিতে বিজেতাদের পুরষ্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা;


অধ্যায় – ৬

নির্ধারিত মাত্রার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে প্রতিবিধান

নির্ধারিত মাত্রার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্যে বিনামূল্যে শিক্ষা:

31. 1) ২০০৯ সালের শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইনের সকল বিধিগুলিতে যাই উল্লেখ থাকুক, এই বর্তমান আইন অনুযায়ী, ৬ থেকে ১৮ বছর অবধি বয়সসীমার মধ্যে প্রতিটি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুর নিকটবর্তী যে কোনো সাধারণ বিদ্যালয়ে অথবা বিশেষ বিদ্যালয়ে বা তার নির্বাচিত যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা  সুনিশ্চিত হবে।

2) এই পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত সরকার ও স্থানীয় কর্তৃত্ব এটি সুনিশ্চিত করবে যে, আঠারো বছর বয়সসীমা অবধি না পৌছানো অবধি প্রতিটি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুর উপযুক্ত পরিবেশে বিনামূল্যে শিক্ষালাভের সুযোগ থাকবে। 

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ:

32.1) সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত মাত্রার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্যে অন্ততঃপক্ষে ৫ শতাংশ সংরক্ষণ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে;

2) উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫ বছর বয়সের ছাড় দেওয়া হবে;

সংরক্ষণের পদ সনাক্তকরণ:

33. উপযুক্ত সরকার নিম্নলিখিত কাজগুলি করবেন –

i) ৩৪ নং ধারা অনুযায়ী সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে যে শূন্য পদ আছে, সেই পদের জন্যে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্য নির্ধারিত সংরক্ষিত পদগুলির চিহ্নিতকরন;

ii) এই সমস্ত পদ সনাক্তকরণের জন্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন, যে কমিটিতে নির্ধারিত মাত্রার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষও নিয়োজিত থাকবেন;

iii) এই কমিটি চিহ্নিত পদগুলির পূনর্মূল্যায়নের জন্য নিয়মিত পর্যালোচনা করবে এবং এক একটি পর্যালোচনার মধ্যবর্তী সময় ৩ বছরের বেশি করা যাবে না;

সংরক্ষণ:

34.1) প্রতিটি উপযুক্ত সরকার প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে এই মর্মে নিয়োগ করবে যে মোট শূন্যপদের কমপক্ষে ৪ শতাংশ পদে নির্ধারিত মাত্রার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষরা নিযুক্ত থাকবে, যার মধ্যে এক শতাংশ সংরক্ষিত থাকবে a), b) ও c) বিভাগে উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতার জন্য, এবং এক শতাংশ সংরক্ষিত থাকবে d) এবং e) বিভাগে উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতাগুলির জন্য - 

a) দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতা বা ক্ষীণদৃষ্টি

b) শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা বা কানে শোনার অসুবিধা

c) চলাফেরার অসুবিধা, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সেরিব্রাল পালসি, মাসকুলার ডিসট্রফি, বামনত্ব, কুষ্ঠ নিরাময় হয়েছে এমন এবং অ্যাসিড আক্রান্ত মানুষ;

d) অটিজম, বুদ্ধিজনিত প্রতিবন্ধকতা, নির্দিষ্ট কিছু শেখার অসুবিধা এবং মানসিক রোগ;

e) a থেকে d বিভাগের অন্তর্গত একাধিক প্রতিবন্ধকতা এবং সাথে শ্রবণ এবং দৃষ্টিজনিত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষরা অন্তর্ভুক্ত হবে;

এক্ষেত্রে পদোন্নতিজনিত সংরক্ষণও নির্দিষ্ট সময়ান্তর উপযুক্ত সরকারের দ্বারা প্রদত্ত নির্দেশের অনুসারে হবে।

এছাড়াও বলা হয়েছে যে উপযুক্ত উপযুক্ত সরকার মুখ্য কমিশনার বা রাজ্য কমিশনারের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে পরিস্থিতি বিবেচনা করে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত কাজের ধরনের ভিত্তিতে বিশেষ কোনো শর্তে নোটিশ জারির ভিত্তিতে যে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানকে উক্ত বিধিগুলির প্রয়োগ থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন।

2) যদি কোনো নিয়োগবর্ষে যোগ্য নির্ধারিত  মাত্রার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত প্রার্থীর অভাবে বা কোনো যথোপযুক্ত কারনে কোনো পদ শূন্য থেকে যায়, তাহলে এইরূপ শূন্যপদে নিযুক্তকরন পরবর্তী নিয়োগবর্ষের জন্য স্থগিত থাকবে, এবং যদি পরবর্তী নিয়োগবর্ষেও অনুরূপভাবে কোনো উপযুক্ত নির্ধারিত  মাত্রার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি না পাওয়া যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে সেই শূন্যপদ প্রথমে প্রাথমিকভাবে উক্ত পাঁচটি বিভাগের মধ্যেই কোনো এক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত প্রার্থীর দ্বারা পূরণ করা হবে। কেবলমাত্র যদি তার পরবর্তী নিয়োগবর্ষেও কোনো উপযুক্ত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে শূন্য পদটি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কোনো প্রার্থীর দ্বারা পূরণ করা হবে।

এছাড়া যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো শূন্যপদের প্রকৃতি এমন হয় যে একজন নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিকে সেই পদে নিয়গ করা সম্ভব না, সেক্ষেত্রে  উপযুক্ত সরকারের অনুমোদনপূর্বক উক্ত পাঁচটি বিভাগের মধ্যে অন্য কোনো এক প্রকার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা পূরন করা যেতে পারে।

3) উপযুক্ত সরকার যদি উপযুক্ত  মনে করে, তবে আগে থেকে নোটিশ জারির মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির নিয়োগের বয়সসীমা শিথিল করতে পারে।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োগকর্তাকে ইনসেন্টিভ (বাড়তি সুযোগ-সুবিধা)  

35. উপযুক্ত সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃত্ব তাদের আর্থিক সক্ষমতা ও উন্নয়নের সীমার মধ্যে থেকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যাতে মোট কর্মীর কমপক্ষে ৫ শতাংশ নির্ধারিত মাত্রার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের নিয়োগ করা হয় সেটি নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকারীদের ইনসেন্টিভ প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

বিশেষ কর্মসংস্থান উদ্যোগঃ  

36. উপযুক্ত সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করার মাধ্যমে প্রতিটি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে নির্দিষ্ট সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিত নির্ধারিত মাত্রার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের নিয়োগবিধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যে সকল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বা হতে চলেছে তার বিবরণী জানতে চাইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে বিশেষ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে  নিয়োগ প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য উপযুক্ত সরকার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তাদের থেকে জানতে ছিয়াতে পারে এইটা দেখার জন্যে যে তারা সব শর্তাবলী মেনে নিয়গ করেছে কিনা। 

বিশেষ পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন প্রকল্পঃ 

37. উপযুক্ত সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃত্ব বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি নির্ধারিত মাত্রার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের প্রদান করতে পারেন - 

(a) কৃষি ও বাসস্থানের জন্য জমি বণ্টন করার ক্ষেত্রে সকল প্রাসঙ্গিক পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন প্রকল্পে ৫ শতাংশ সংরক্ষণ, সেক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত নারীরা উপযুক্ত  অগ্রাধিকার পাবে; 

(b) সমস্ত প্রকার দারিদ্র দূরীকরন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ৫ শতাংশ সংরক্ষণের

ক্ষেত্রে নির্ধারিত মাত্রার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত নারীরা উপযুক্ত  অগ্রাধিকার পাবে;

(c) বাসস্থানের প্রোমোটিং, আশ্রয়স্থল, জীবিকার পরিকাঠামো গঠন, ব্যবসা, বৈষয়িক উদ্যোগ, বিনোদন এবং উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য ছাড় দেওয়া মূল্যে বরাদ্দ জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ সংরক্ষণ। 


অধ্যায় – ৭

অধিক সহায়তা প্রয়োজন এরকম প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির জন্য বিশেষ প্রতিবিধান

38.1) যেকোনো নির্ধারিত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি, যিনি নিজে বা তার পক্ষ থেকে অপর কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা মনে করেন যে তার অধিক সহায়তা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে অধিক সহায়তার আবেদন জানিয়ে উপযুক্ত সরকার নির্দেশিত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতে পারে। 

2) (1) নং উপধারার অধীনে আবেদন জমা পড়লে, সেই কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্দেশিত সদস্য রয়েছে এমন মূল্যায়নকারী বোর্ডের কাছে রেফার করতে পারে বা পাঠিয়ে দিতে পারে।  

3) মূল্যায়নকারী বোর্ড কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্দেশিত রীতি অনুযায়ী (1) নং উপধারার অধীনে জমা হওয়া আবেদনের মূল্যায়ন করবে এবং নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে একটি রিপোর্ট বা মূল্যায়ন পত্র পাঠাবে যেখানে অধিক সহায়তার প্রকৃতি এবং প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে লেখা থাকবে। 

4) (3) নং উপধারার অধীনে রিপোর্ট জমা পড়লে, কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট অনুযায়ী এবং এই বিষয়ে উপযুক্ত সরকারের উপযুক্ত  প্রকল্প ও বিধি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহন করবে। 


অধ্যায় – ৮

উপযুক্ত সরকারের দায়িত্ব এবং কর্তব্য 

সচেতনতামূলক কর্মসূচী:

39.1) প্রধান কমিশনার এবং রাজ্য কমিশনারের পরামর্শ নিয়ে উপযুক্ত সরকার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের আইন অনুযায়ী অধিকারগুলি সুরক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন প্রচারমূলক এবং সচেতনতামুলক কর্মসূচী গ্রহণ করবে, উৎসাহ প্রদান করবে, সাহায্য করবে এবং কর্মসূচীগুলির বৃহত্তর সম্প্রসারণ ঘটাবে।  

2) উপধারা (1) এর অধীনে এই কর্মসূচী এবং প্রচারের কথা বলা আছে, সেগুলি-

(a) অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব, সহনশীলতা ও সমবেদনার মূল্যবোধ এবং বিভিন্নতার প্রতি সম্মান জানাবে;  

(b) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের দক্ষতা, যোগ্যতা, ক্ষমতা এবং কাজের ক্ষেত্রে, শ্রমের বাজারে ও শ্রমের মূল্যের ক্ষেত্রে তাদের অবদানকে তুলে ধরবে; 

(c) পারিবারিক জীবন, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সন্তান পালন প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানানো হবে; 

(d) স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের, পেশাদার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রভৃতি জায়গায় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অধিকার বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে;

(e) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অধিকার এবং অংশগ্রহনের বাধা বিষয়ে নিয়োগকর্তা,প্রশাসক ও সহকর্মীদের সচেতন করবে; 

(f) স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে এবং কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অধিকার কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

সহজপ্রাপ্যতা: 

40. কেন্দ্রীয় সরকার প্রধান কমিশনার এবং রাজ্য কমিশনারের সঙ্গে পরামর্শ করে শহর এবং গ্রামাঞ্চলে পরিবেশ, যানবাহন, তথ্য ও যোগাযোগ এর মধ্যে উপযুক্ত প্রযুক্তি এবং ব্যবস্থা এছাড়াও অন্যন্য সুযোগ সুবিধার কথা বিবেচনা করে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের সহজগম্যতার মাপকাঠি তৈরী করবেন।

পরিবহণ ব্যবস্থার সহজগম্যতা:

41.1) সরকার এই উপযুক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করবেন; 

(a) বাসস্টপ, রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর তার সাথে সাথে পার্কিং এর জায়গা এবং শৌচালয়গুলিতে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে সহজগম্য করে তুলতে হবে;

(b) পুরনো কাঠানো সামান্য কিছু বদলে, পরিকাঠামোগত বিরাট পরিবর্তন না করে সমস্ত যানবাহনে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষেরা যাতে সহজে যাতায়াত করতে পারে তার ব্যবস্থা করা;

(c) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে রাস্তাঘাটগুলি সুগম করতে হবে; 

2) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের ব্যক্তিগত সচলতার জন্যে উপযুক্ত সরকার স্বল্প খরচে কয়েকটি স্কীম ও কর্মসূচী গ্রহণ করবেন;  

(a)  ছাড় বা ইনসেন্টিভস

(b) উপযুক্ত যানবাহন; 

(c) ব্যক্তিগত সচলতার ক্ষেত্রে সহায়তা;

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ব্যবহারযোগ্যতা:

42. উপযুক্ত সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিশ্চিত করবেন -

i) অডিও, প্রিন্ট এবং ইলেক্টনিক মাধ্যমের সমস্ত উপকরণগুলিকে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে সহজগম্য করতে হবে; 

ii) ইলেক্টনিক মাধ্যমের সমস্ত প্রোগ্রামগুলির মৌখিক বর্ণনা, ইশারার ভাষা এবং অনুলিখন বা শিরোনামের মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের বোঝার উপযুক্ত করে তৈরী করতে হবে;

iii) প্রতিদিনের ব্যবহৃত ইলেক্টনিক্স পণ্য এবং সরঞ্জামগুলিকে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের ব্যবহারের সুবিধার জন্যে সার্বজনীন নকশায় তৈরী করতে হবে;

উপভোক্তা পণ্য:

43. উপযুক্ত সরকার সমস্ত ভোগ্যপণ্যকে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের ব্যবহারের উপযুক্ত করে সার্বজনীন নকশায় বানানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন;

সহজগম্যতার নিয়মগুলি তত্ত্ববধান করা:

44.1) আইনের (40) নং উপধারায় বলা আছে, সহজগম্যতার নিয়ম বহির্ভূত ভাবে কোন বিল্ডিং বা প্রতিষ্ঠান তৈরীর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দেবেন না;

2)  কোনো বিল্ডিং বা প্রতিষ্ঠান সহগম্যতার নিয়ম না মেনে তৈরী হলে তার সমাপ্তির শংসাপত্র দেওয়া যাবে না;


পুরনো পরিকাঠামোকে পরিবর্তণ করে প্রতিবন্ধকযুক্ত মানুষদের উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরীর সময়সীমা:

45.1) জনসাধারানের ব্যবহৃত সমস্ত বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান বা বিল্ডিং গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের

নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের যাতায়াতের উপযুক্ত করে কাঠামো পরিবর্তণ করে সহজগম্য করে তুলতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ করতে হবে। বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার ৫ বছরের মধ্যে কাজটি সম্পূর্ণ করতে হবে;

কেন্দ্রীয় সরকার কিছু নির্দিষ্ট কারণের ভিত্তিতে রাজ্যকে এই সময়সীমা বাড়াতে আদেশ দিতে পারেন; 

2) উপযুক্ত সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের ব্যবহৃত বাড়ি, যেমন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সরকারি হাসপাতাল, বিদ্যালয়, রেলওয়ে স্টেশন, বাসস্টপ প্রভৃতি জায়গাগুলি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের সহজগম্যতার জন্যে পরিকল্পনা বা নকশা তৈরী করবেন;

পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্যে সহজগম্যতার সময়সীমা:

46. 40 নং ধারায় বলা আছে, সরকারি এবং বেসরকারি পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সহজগম্যতার নিয়ম মেনে পরিকাঠামোগত পরিবর্তণ করবে, বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার ২ বছরের মধ্যে এই পরিকাঠামোগত পরিবর্তণ করা বাধ্যতামূলক;

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য কমিশনারের সঙ্গে  আলোচনার  ভিত্তিতে সময় সীমা বৃদ্ধি করতে পারেন;


মানব সম্পদ উন্নয়ণ: 

47. 1) রিহেবিলিটেশন কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৯২ আইনের সমস্ত কার্যাবলী ও ক্ষমতার কোনোরূপ অবজ্ঞা না করে, উপযুক্ত সরকার মানব সম্পদের বিকাশের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করবেন;

a) পঞ্চায়েত রাজের সদস্য, সংসদ সদস্য, প্রশাসক, পুলিশ কর্মকর্তা, বিচারক ও আইনজীবি সহ সর্বস্তরে প্রতিবন্ধকতা নিয়ে প্রশিক্ষণকে বাধ্যতামূলক করা;

b) স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়, ডাক্তার, নার্স, প্যারা মেডিকেল, সমাজ উন্নয়ণ আধিকারিক, গ্রামোন্নয়ণ আধিকারিক, আশা কর্মী, অঙ্গনওয়ারী কর্মী, ইঞ্জিনিয়ারিং, অন্যান্য পেশা এবং সম্প্রদায়ের মানুষদের ইত্যাদি সমস্ত কোর্সে প্রতিবন্ধকতা বিষয়টির প্রাথমিক ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; 

c) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের স্বাধীনভাবে থাকা, সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, তাদের সহায়কের যত্ন এবং সহায়তা প্রদান বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের সূচনা করা;

d) সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক তৈরী করতে এবং পারস্পরিক সম্মান এবং আদান প্রদানকে উৎসাহিত করার জন্যে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের স্বাধীনভাবে প্রশিক্ষণকে নিশ্চিত করা;

e) খেলাধূলা এবং দুঃসাহসিক কাজকর্মকে উৎসাহিত করার জন্যে ক্রিড়া প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা;

f) দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনী যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

2) সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধকতা বিষয়টি একটি পাঠ্য বিষয় হিসেবে পড়ানো হবে এবং এই বিষয়টির জন্যে স্টাডি সেন্টার বা শিক্ষাকেন্দ্র তৈরী করতে হবে;

3) ১নং উপধারায় উল্লেখিত দায়িত্ব পালন করার জন্য, উপযুক্ত সরকার প্রতি পাঁচ বছরে একটি প্রয়োজন ভিত্তিক বিশ্লেষণ করবে এবং এই আইনের অধীনের বিভিন্ন দায়িত্বগুলো পালনের জন্য সুযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করার পরিকল্পনা, সেই অনুযায়ী কার্যক্রম, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। 

সামাজিক নিরীক্ষা:

48. উপযুক্ত সরকার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের কল্যাণের উদ্দেশ্য তৈরী করা সমস্ত সাধারণ পরিকল্পনা ও প্রকল্পগুলির নিরীক্ষা করবেন যাতে প্রকল্পগুলির কোনো বিরূপ প্রভাব প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষগুলির ওপর না পরে এবং তাদের প্রয়োজন ও উদ্বেগগুলির  বিষয়েও নিরীক্ষণ করা যায়। 


অধ্যায় – ৯

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলির নথিভুক্তকরণ এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুদান

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ:

49. রাজ্য সরকার একজন কর্তৃপক্ষ মনোনীত করবেন। এবং এই কর্তৃপক্ষ ঘোষিতভাবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবেন;

নথিভুক্তকরণ: 

50. এই আইনে বলা আছে সরকারি নথিভুক্তিকরণ ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে কাজ করতে পারবেন না; প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের নিয়ে কাজ করার জন্যে নথিভুক্তিকরণ বা রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই নথিভুক্তিকরণ করতে হবে, 

তবে মানসিক অসুস্থতা নিয়ে কর্মরত সংস্থা যাদের মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ১৯৮৭ এর অধীনে লাইসেন্স আছে সেই সব প্রতিষ্ঠানকে এই আইনে অধীনে নাম নথিভুক্ত করতে হবে না। 

নথিভুক্তির শংসাপত্রর আবেদন এবং প্রাপ্তি : 

51.1) প্রতিটি আবেদন পত্র রাজ্য সরকারের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী, নির্দিষ্ট আবেদন পত্র পূরণ করে করতে হবে;

2) আবেদনপত্র পাওয়ার পর ১ নং উপধারা অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সেই আবেদন পত্রগুলো ভালো করে যাচাই করে দেখবেন, কর্তৃপক্ষ যদি সন্তুষ্ট হন এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্যে উপযুক্ত বলে মনে করেন তাহলে ৯০ দিনের মধ্যে সার্টিফিকেট প্রদান করবেন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তাহলে তাকে বাতিল করবেন;

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি আবেদন পত্র বাতিল করেন তাহলে প্রতিষ্ঠানটিকে তার বাতিল করার কারণগুলো স্পষ্টত জানাতে হবে; 

3) উপধারা ২ এর অধীনে বলা আছে, কোনো প্রতিষ্ঠান যদি সরকারী নিয়ম অনুসারে কাজ না করে এবং নিয়ম মেনে আবেদন না করে তাহলে তাকে কোনো সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না;

4) ২ নং উপধারার অধীনে প্রদত্ত নথিভুক্তিকরণ সার্টিফিকেট:

 a) রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারিত থাকবে;

 b) নির্দিষ্ট সময় অন্তর পুনঃআবেদন করতে হবে;

 c) রাজ্য সরকার অনুমোদিত নির্দিষ্ট আবেদন পত্র থাকবে;

5) পুনরায় নথিভুক্তিকরণের জন্যে পুরোনো সার্টিফিকেটের সময়সীমা শেষ হওয়ার অন্ততঃপক্ষে ৬০ দিন আগে আবেদন করতে হবে;

6) সার্টিফিকেটে একটা প্রতিলিপি ঐ নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট কোনো স্থানে টাঙিয়ে রাখতে হবে, সবাই যাতে দেখতে পায়;

7) (1) এবং (2) নং উপধারার অধীনে যে সকল আবেদন জমা হবে তা রাজ্য সরকার নির্দেশিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা মীমাংসিত হতে হবে। 

রেজিস্ট্রেশন প্রত্যাহার : 

52. 1) 51 নং ধারার ২ নং উপধারার অধীনে কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত কাজগুলি করবে;

a) যদি আবেদনপত্রের কোনো অংশে কোনো ভুল তথ্য থাকে কর্তৃপক্ষ তার একটি বিবৃতি তৈরী করবেন;

b) যে নিয়ম ও শর্তাবলী সাপেক্ষে শংসাপত্রের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল তার যদি উলঙ্ঘন করা হয়; 

সেক্ষেত্রে, উপযুক্ত  অনুসন্ধানের পর, আদেশানুসারে, শংসাপত্র প্রত্যাহার করা হবে :

কিন্তু, কেন প্রদত্ত শংসাপত্র প্রত্যাহার করা হবে না সেই কারন নিদর্শন করার একটি সুযোগ শংসাপত্রটি যার তাকে না দেওয়া পর্যন্ত কোনো রকম কোনো আদেশ করা যাবেনা। 

2) ১ নং উপধারা অনুযায়ী কোনো প্রতিষ্ঠানের নিরিখে কোনো শংসাপত্র প্রত্যাহার করা হলে, সেই প্রতিষ্ঠান সেই নির্দিষ্ট তারিখ থেকেই সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করবে :

ধারা 53 অনুযায়ী আপীল করা সত্বেও কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বাতিল হয়ে যাবে  –

a) যেখানে নির্দিষ্ট আবেদনকাল সম্পন্ন হওয়ার অবিলম্ব পরেও কোন আবেদন করা হয়নি, অথবা;

b) যেখানে এধরনের আবেদন করা ও তা বিবেচনা করা সত্ত্বেও বাতিলের আদেশ বলবৎ রাখা হয়,

3) কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিবন্ধীকরন শংসাপত্র বাতিল করা হলে,কোন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি যিনি ওই নির্দিষ্ট তারিখে ওই প্রতিষ্ঠানের আবাসিক,তার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেবে-

a) তাকে পরিস্থিতি অনুযায়ী তার মা-বাবা,স্বামী-স্ত্রী কিম্বা আইনস্বীকৃত কোন অভিভাবকের কাছে প্রত্যর্পণ করা হবে, বা;

b) তাকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা অন্য কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করা হবে;

4) এই ধারা অনুযায়ী যদি কোন প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধীকৃত শংসাপত্র বাতিল হয়ে যায়,তবে এরকম প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান সেই শংসাপত্র বাতিল হওয়ার অনতিবিলম্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পণ করবে।


আপীল

53. 1)নিবন্ধীকৃত শংসাপত্র প্রত্যাখ্যান বা প্রত্যাহারের আদেশে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই প্রত্যাখ্যান বা প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট বিচারকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতে পারে,যা রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট করবে।

2) এক্ষেত্রে বিচারকারী কর্তৃপক্ষের আদেশকে চূড়ান্ত বলে মানা হবে।

কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইন বলবৎ হবেনা 

54. এই অধ্যায়ে অন্তর্ভূক্ত কোন বিষয়ই প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বা একটি রাজ্য সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা।

নিবন্ধীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য সহায়তা 

55. উপযুক্ত সরকার,তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও উন্নতির পরিসর অনুযায়ী নিবন্ধীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিষেবা প্রদান এবং এই আইনের সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প ও কর্মসূচীগুলিকে বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।


অধ্যায় – ১০

সুনির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের শংসাপত্র প্রদান

সুনির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতার মূল্যায়নের নির্দেশিকা: 

56. সুনির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের প্রতিবন্ধকতার মাত্রা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা একটি নির্দেশিকা তৈরী করতে হবে;

শংসাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ মনোনয়ন :

57. 1) উপযুক্ত সরকার বিশেষ যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের শংসাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মনোনয়ন করবেন, যারা দক্ষতার সঙ্গে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের শংসাপত্র প্রদান করবেন।

2) শংসাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কোন অধিক্ষেত্রে, কি কি নিয়ম ও শর্তাবলী মেনে শংসাপত্র প্রদান সংক্রান্ত কাজগুলি করবে সে বিষয়েও উপযুক্ত সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করবে। 

58. 1) সুনির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতাযুক্ত যে কোনো ব্যক্তি, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রীতি অনুযায়ী, নিজ অধিক্ষেত্রে (এলাকায়), প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তার প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র প্রদানের জন্য আবেদন জানাতে পারে। 

 2) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষটির আবেদন পত্র পাওয়ার পর ১ নং উপধারা অনুযায়ী, শংসাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ৫৬ নং ধারায় উল্লেখিত নির্দেশিকা অনুসারে তার প্রতিবন্ধকতার মূল্যায়ন করবে, এবং এই মূল্যায়নের পর, সেই অনুসারে যথাক্রমে - 

a) কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত রীতি অনুসারে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিটিকে একটি শংসাপত্র প্রদান করবে;

b) (অথবা) তাকে লিখিতভাবে জানাবে যে তার কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতা নেই।

3) এই ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্রটি সারা দেশে সমানভাবে বৈধতা পাবে। 

শংসাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষর সিধান্তর বিরুদ্ধে আবেদন:

59.1) প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে আপত্তি থাকলে কোন ব্যক্তি এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং রাজ্য সরকারের নির্ধারিত রীতি অনুসারে রাজ্য সরকার কর্তৃক এই বিষয়ের জন্য নিযুক্ত উত্তরবিচারকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করতে পারেন। 

2) আবেদন পত্রটি জমা হলে, রাজ্য সরকারের নির্ধারিত রীতি অনুসারে সেই উত্তরবিচারকারী কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। 


অধ্যায় – ১১

প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যস্তরে উপদেষ্টা মন্ডলী 

এবং জেলা স্তরের কমিটি

কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মন্ডলীর গঠনতন্ত্র তৈরী করা:

60. 1) কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি তৈরী করবেন।এই আইনের বলে কমিটির নির্দিষ্ট ক্ষমতা থাকবে এবং এই আইন মোতাবেক সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী সম্পন্ন করবে;

2) কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মন্ডলীতে যারা থাকবেন:

 a) কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী-সভাধিপতি হবেন(পদাধিকারবলে);

 b) কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী-উপসভাধিপতি হবেন(পদাধিকারবলে);

 c) তিনজন সাংসদ পদাধিকারবলে সদস্য হবেন। দুজন লোকসভা থেকে এবং একজন রাজ্যসভা থেকে;

 d) সমস্ত রাজ্যের প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রীগণ,উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বা লেফটেনেন্ট গভর্ণর সদস্য হবেন,পদাধিকার বলে;

 e) কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক দপ্তর, সমাজিক ন্যায় ও সশক্তিকরণ, বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা, উচ্চ শিক্ষা, নারী ও শিশু বিকাশ,ব্যয় বিভাগ,কর্মী ও প্রশিক্ষণ, প্রশাসনিক সংশোধন ও অভিযোগ নিষ্পত্তি, স্বাস্থ্য ও পারিবার কল্যাণ, গ্রামোন্নয়ণ, পঞ্চায়েতি রাজ , শিল্পনীতি ও প্রচার বিভাগ,নগর উন্নয়ণ, গৃহ ও নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি,যোগাযোগ এবং তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ, আইনী দপ্তর,পাবলিক এন্টারপ্রাইজ,যুবা বিষয়ক এবং খেলাধূলা,সড়ক ও যানবাহন এবং সিভিল অ্যাভিয়েসন দপ্তরের সচিবগণ পদাধিকার বলে এই কমিটির সদস্য হবেন।

 f) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া (NITI) আয়োগের সচিব সদস্য পদাধিকার বলে;

 g) রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি সদস্য হবেন পদাধিকার বলে;

 h) অটিজম, সেরিব্রাল পলসি, মানসিক প্রতিবন্ধকতা এবং একাধিকা প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ট্রাস্টের সভাধিপতি সদস্য হবেন পদাধিকার বলে;

 i) ন্যাশনাল হ্যান্ডিক্যাপড ফিনান্স ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর সদস্য হবেন পদাধিকার বলে;

 j) আর্টিফিশিয়াল লিম্ব ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর সদস্য হবেন পদাধিকার বলে;

 k) রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান সদস্য হবেন পদাধিকার বলে;

 l) শ্রম মন্ত্রকের অধীনে কর্ম নিযুক্তি ও প্রশিক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা সদস্য হবেন পদাধিকার বলে;

 m) ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ইডুকেশন রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং এর অধিকর্তা সদস্য হবেন পদাধিকার বলে;

 n) ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ টিচার্স এডুকেশনের সভাধিপতি সদস্য হবেন পদাধিকার বলে;

 o) ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশনের সভাধিপতি সদস্য হবেন পদাধিকার বলে;

 p) মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সভাধিপতি সদস্য হবেন পদাধিকার বলে;

 q) নিম্নলিখিত সংস্থার অধিকর্তাগণ শোডোশয় হবেন পদাধিকার বলে;

 i) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন অফ ভিজুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপড; দেরাদূন

ii) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন অফ মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপড; সেকেন্দ্রাবাদ

iii) পন্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় ইনস্টিটিউট ফর দ্যা ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড, নতুন দিল্লী;

iv) আলি জাবর জং ইনস্টিটিউট ফর দ্যা হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড , মুম্বাই;

v) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্যা অর্থোপেডিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড, কলকাতা;

vi) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ রিহ্যাবিলিটেশন ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ, কটক;

vii) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এমপাওয়ারমেন্ট অফ পার্সনস উইথ মাল্টিপল ডিসেবিলিটি, চেন্নাই;

vii) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর মেন্টাল হেলথ এন্ড সায়েন্স, ব্যাঙ্গালোর;

viii) ইন্ডিয়ান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, নতুন দিল্লী;

 r) কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সদস্যরা মনোনীত হবেন –

i) পাঁচ জন সদস্য যারা প্রতিবন্ধকতা এবং পুনর্বাসনে বিশেষজ্ঞ 

ii) দশ জন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত সদস্য,যথাসম্ভব প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অথবা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের সংগঠনের প্রতিনিধি;

এই দশ জন সদস্যের মধ্যে অন্তত পক্ষে পাঁচ জন মহিলা, একজন অনগ্রসর শ্রেনী এবং একজন অনগ্রসর জাতিভুক্ত হতে হবে;

iii) জাতীয় স্তরে চেম্বার অফ কমার্স এবং শিল্প বিভাগ থেকে অন্ততপক্ষে তিন জন প্রতিনিধি থাকতে হবে

s) প্রতিবন্ধকতা নীতি বিষয়ক মন্ত্রকের জয়েন্ট সেক্রেটারি উপদেষ্টা কমিটির সদস্য-সম্পাদক হবেন;


সদস্যদের পরিষেবা দেওয়ার শর্তাবলী

61. 1)এই আইনের বলে 60 নং ধারার 2 উপধারার (r)দফা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির সদস্য মনোনয়নের দিন থেকে তিন বছরের জন্য এই কমিটির সদস্য থাকবেন।

মেয়াদ শেষ হয়ার পর যতক্ষণ তার জায়গায় নতুন মনোনীত ব্যক্তি নিযুক্ত না হবেন ততক্ষণ পূর্বতন সদস্য কাজ চালিয়ে যাবেন।

2) যদি কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন তবে 60 নং ধারার 2 উপধারার (r)দফা অনুযায়ী মনোনীত সদস্যকে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই অপসারিত করতে পারেন,উক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত  সুযোগ দেওয়ার পরে।

3) এই আইনের 60 নং ধারার 2 উপধারার (r)দফা অনুযায়ী মনোনীত সদস্য ইচ্ছা করল্লে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নিজে হাতে লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র জমা দিতে পারেন এবং তার ফলে তার আসনটি শূন্য  হতে পারে।

4) কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটিতে সাময়িকভাবে কোনো পদ শূন্য  হলে নতুনভাবে সেই জায়গায় কোনো সদস্য মনোনীত করা হবে এবং মনোনীত ব্যক্তি পূর্বতন সদস্যের অবশিষ্ট সময়সীমা অবধি কমিটির সদস্য থাকবেন।

5) এই আইনের 60 নং ধারার 2 উপধারার (r)দফা অনুযায়ী মনোনীত সদস্য পুনর্মনোনয়নের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

6) এই আইনের 60 নং ধারার 2 উপধারার (r)দফা অনুযায়ী মনোনীত সদস্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট ভাতা পাবেন।

অযোগ্যতা: 

62. 1) এমন কোনো ব্যক্তি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ডে থাকতে পারবেন না,যিনি

 a) কোনো সময় দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছেন;ঋণ শোধ করেননি বা উপর্যুপরি ঋণ নিয়ে থাকেন;

 b)মানসিকভাবে অসুস্থ হন এবং কোন উপযুক্ত আদালত তা ঘোষণা করে থাকে;

 c) কখনো দোষী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি পেয়ে থাকেন বা বর্তমানে শাস্তি ভোগ করছেন যা কেন্দ্রীয়    সরকারের মতে নৈতিক স্খলণ হীশেবে গণ্য;

 d) এই আইন মোতাবেক আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি ভোগ করছেন বা করেছেন;

 e) নিজ অবস্থাঙ্কে অপব্যবহার করে এমন কোন কাজ করেছেন যা কেন্দ্রীয় সরকারের মতে জনস্বার্থ বিরোধী;

2) সদস্য ব্যক্তি যতক্ষণ না নিজের অপরাধের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান করার যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছেন,তাকে বহিষ্কার করা যাবে না;

3) ধারা (61) র অধীনে 1 নং অথবা 5 নং উপধারায় যাই বলা থাকুক এই ধারার অধীনে বহিষ্কৃত ব্যক্তি কখনোই পুনরায় সদস্য হিসাবে মনোনয়নের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না;

শূন্যপদ: 

63. যদি কোনো সদস্য ধারা ৬২এর বলে অযোগ্য প্রমানিত হন তাহলে তার সদস্য পদটি ফাঁকা হয়ে যাবে;


প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মন্ডলীর সভা:

64. কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মন্ডলী ছয় মাস অন্তর একবার করে সভায় বসবেন এবং যথাবিহিত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন;

কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মন্ডলীর কার্যকলাপ:

65. 1) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক এই উপদেষ্টা কমিটি জাতীয় স্তরের পরামর্শদাতা এবং উপদেষ্টা কমিটি হিসেবে কাজ করবে এবং এই কমিটি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অধিকার রক্ষা এবং সমাজে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণের জন্যে ক্রমাগত নীতি প্রনয়ণ করবে;

2) বিশেষভাবে এবং পূর্ববর্তী বিধানের সাধারণ পূর্বধারণা ছাড়াই এই উপদেষ্টা কমিটি নিম্নলিখিত কার্যকলাপ করবে;

 a) কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারকে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে নীতি,কার্যক্রম,আইন এবং কর্মসূচী তৈরীর ক্ষেত্রে উপদেশ দেবে;

 b) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অসুবিধার বিষয়গুলো চিহ্নিত করে জাতীয় নীতি তৈরী করবে;

 c) সরকারি সকল বিভাগ এবং বেসরকারি সংস্থাগুলি যারা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের নিয়ে কাজ করে তাদের কার্যকলাপের পর্যালোচনা এবং সমন্বয় সাধণ করবে;

 d) জাতীয় পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্য প্রকল্প ও কর্মসূচী প্রনয়ণের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত আধিকারিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে প্রতিবন্ধকতা্র বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করবে;

 e) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির সহজগম্যতা, উপযুক্ত বাসস্থান,অবৈষম্য সুনিশ্চিত করা যথা উপযুক্ত পদ্ধতিতে তথ্য,পরিষেবা,নির্মিত পরিবেশে এবং সামাজিকতায় অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করা, 

 f) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের সমাজে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার জন্যে আইন, নীতি এবং কর্মসূচীর প্রভাবগুলিকে নিরীক্ষণ করা;

 g) বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে এই উপদেষ্টা কমিটি আরো কিছু কাজ করবে;


প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে কর্মরত রাজ্য উপদেষ্টা কমিটি:

66. (1) এই আইনে বলা আছে, প্রতিটি রাজ্য বিজ্ঞপ্তি জারী করে একটি করে রাজ্য উপদেষ্টা কমিটি তৈরী করবে। এই কমিটি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে এই আইন অনুযায়ী কাজ করবে;

(2) রাজ্য উপদেষ্টা বোর্ড যে ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরী হবে;-

a) রাজ্য সরকারের অধীনে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে কর্মরত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সভাধিপতি, পদাধিকার বলে; 

b) রাজ্য সরকারের অধীনে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে কর্মরত দপ্তরের সহকারী মন্ত্রী, উপসভাধিপতি, পদাধিকার বলে ;

c) রাজ্য সরকারের প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক দপ্তর, বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা, উচ্চ শিক্ষা, নারী ও শিশু বিকাশ,অর্থ দপ্তর,কর্মী ও প্রশিক্ষণ,স্বাস্থ্য ও পারিবার কল্যাণ, গ্রামোন্নয়ণ, পঞ্চায়েতি রাজ , শিল্পনীতি ও প্রচার বিভাগ,শ্রম ও নিযুক্তি,নগর উন্নয়ণ, গৃহ ও নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি,তথ্য-প্রযুক্তি,পাবলিক এন্টারপ্রাইজ,যুবা বিষয়ক এবং খেলাধূলা,সড়ক-পরিবহন ও রাজ্য সরকারের মনোনীত অগ্রগণ্য দপ্তরের সচিবগণ পদাধিকার বলে এই কমিটির সদস্য হবেন।

d) রাজ্য বিধানসভার তিনজন সদস্য এবং তার মধ্যে দু জনকে বিধানসভার সদস্য হতে হবে; এবং একজনকে আইন পরিষদ দ্বারা নির্বাচিত হতে হবে; যদি কোনো রাজ্যে আইন পরিষদ না থাকে তাহলে তিন জনকে বিধান সভা থেকে নির্বাচিত হতে হবে;

e) যে সদস্যরা রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন;

i) পাঁচজন প্রতিবন্ধকতা এবং পুনর্বাসণ বিশেষজ্ঞ সদস্য থাকবেন;

ii) রাজ্য সরকার জেলাস্তরের পাঁচ জন সদস্য পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন জেলা থেকে মনোনীত করবেন যাতে সব জেলার প্রতিনিধিত্ব ঘটে।জেলা প্রশাসনের সুপারিশ দ্বারা এই মনোনয়ন করা যাবেনা।

iii) দশ জন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত সদস্য,যথাসম্ভব প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অথবা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের সংগঠনের প্রতিনিধি;

এই দশ জন সদস্যের মধ্যে অন্তত পক্ষে পাঁচ জন মহিলা, একজন অনগ্রসর শ্রেনী এবং একজন অনগ্রসর জাতিভুক্ত হতে হবে;

iv) রাজ্য চেম্বার অফ কমার্স এবং শিল্প থেকে তিন জনের বেশী প্রতিনিধি থাকবেন না;

v) প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে কর্মরত উপযুক্ত বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারির নিচের পদমর্যাদার ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে মনোনয়ন করা যাবে না,পদাধিকার বলে; 

সদস্যদের পরিষেবা দেওয়ার শর্তাবলী

67.(1) এই আইনের বলে 66 নং ধারার 2 উপধারার (e)দফা অনুযায়ী রাজ্য উপদেষ্টা কমিটির সদস্য মনোনয়নের দিন থেকে তিন বছরের জন্য এই কমিটির সদস্য থাকবেন।

মেয়াদ শেষ হয়ার পর যতক্ষণ তার জায়গায় নতুন মনোনীত ব্যক্তি নিযুক্ত না হবেন ততক্ষণ পূর্বতন সদস্য কাজ চালিয়ে যাবেন। 

(2) যদি রাজ্য সরকার মনে করেন তবে 66 নং ধারার 2 উপধারার (e)দফা অনুযায়ী মনোনীত সদস্যকে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই অপসারিত করতে পারেন,উক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত  সুযোগ দেওয়ার পরে।

(3) এই আইনের 66 নং ধারার 2 উপধারার (r)দফা অনুযায়ী মনোনীত সদস্য ইচ্ছা করল্লে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নিজে হাতে লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র জমা দিতে পারেন এবং তার ফলে তার আসনটি শূন্য  হতে পারে। 

(4) রাজ্য উপদেষ্টা কমিটিতে সাময়িকভাবে কোনো পদ শূন্য হলে নতুনভাবে সেই জায়গায় কোনো সদস্য মনোনীত করা হবে এবং মনোনীত ব্যক্তি পূর্বতন সদস্যের অবশিষ্ট সময়সীমা অবধি কমিটির সদস্য থাকবেন।

(5) এই আইনের 66 নং ধারার 2 উপধারার (r)দফার (i)ও(ii) উপদফা অনুযায়ী মনোনীত সদস্য পুনর্মনোনয়নের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(6) এই আইনের 66 নং ধারার 2 উপধারার (r)দফার (i)ও(ii) উপদফা অনুযায়ী মনোনীত সদস্য রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট ভাতা পাবেন। 


অযোগ্যতা: 

68. 1) এমন কোনো ব্যক্তি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ডে থাকতে পারবেন না,যিনি

a) কোনো সময় দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছেন; ঋণ শোধ করেননি বা উপর্যুপরি ঋণ নিয়ে থাকেন;

b) মানসিকভাবে অসুস্থ হন এবং কোন উপযুক্ত আদালত তা ঘোষণা করে থাকে;

c) কখনো দোষী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি পেয়ে থাকেন বা বর্তমানে শাস্তি ভোগ করছেন যা কেন্দ্রীয় সরকারের মতে নৈতিক স্খলণ হীশেবে গণ্য;

d) এই আইন মোতাবেক আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি ভোগ করছেন বা করেছেন;

e) নিজের অবস্থানকে অপব্যবহার করে এমন কোন কাজ করেছেন যা কেন্দ্রীয় সরকারের মতে জনস্বার্থ বিরোধী;

2) সদস্য ব্যক্তি যতক্ষণ না নিজের অপরাধের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান করার যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছেন, তাকে বহিষ্কার করা যাবে না;

3) ধারা 67 র অধীনে 1 নং অথবা 5 নং উপধারায় যাই বলা থাকুক এই ধারার অধীনে বহিষ্কৃত ব্যক্তি কখনোই পুনরায় সদস্য হিসাবে মনোনয়নের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না;


শূন্যপদ:

69. ধারা 68 অনুযায়ী যদি কোনো সদস্য অযোগ্য প্রমানিত হন তাহলে তার সদস্য পদটি ফাঁকা হয়ে যাবে;

প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক রাজ্য উপদেষ্টা কমিটির অধিবেশন বা মিটিং :

70. প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক এই রাজ্য উপদেষ্টা কমিটি অন্ততপক্ষে ছয় মাস অন্তর সভায় বসবেন। এবং যথাবিহিত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন। 


রাজ্য উপদেষ্টা কমিটির কার্যকলাপ:

71. 1) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক এই উপদেষ্টা কমিটি রাজ্য স্তরের পরামর্শদাতা এবং উপদেষ্টা কমিটি হিসেবে কাজ করবে এবং এই কমিটি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অধিকার রক্ষা এবং সমাজে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণের জন্যে ক্রমাগত নীতি প্রনয়ণ করবে;

2) বিশেষভাবে এবং পূর্ববর্তী বিধানের সাধারণ পূর্বধারণা ছাড়াই এই উপদেষ্টা কমিটি নিম্নলিখিত কার্যকলাপ করবে;

a) রাজ্য সরকারকে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে নীতি,কার্যক্রম,আইন এবং কর্মসূচী তৈরীর ক্ষেত্রে উপদেশ দেবে;

b) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অসুবিধার বিষয়গুলো চিহ্নিত করে জাতীয় নীতি তৈরী করবে;

c) রাজ্য সরকারের সকল বিভাগ এবং বেসরকারি সংস্থাগুলি যারা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের নিয়ে কাজ করে তাদের কার্যকলাপের পর্যালোচনা এবং সমন্বয় সাধণ করবে; 

d) রাজ্য পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্য প্রকল্প ও কর্মসূচী প্রনয়ণের উদ্দেশ্যে

উপযুক্ত আধিকারিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে প্রতিবন্ধকতা্র বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করবে;

e) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির সহজগম্যতা, উপযুক্ত বাসস্থান,অবৈষম্য সুনিশ্চিত করা যথা উপযুক্ত পদ্ধতিতে তথ্য,পরিষেবা,নির্মিত পরিবেশে এবং সামাজিকতায় অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করা, 

f) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের সমাজে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার জন্যে আইন, নীতি এবং কর্মসূচীর প্রভাবগুলিকে নিরীক্ষণ করা;

g) বিভিন্ন সময়ে রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে এই উপদেষ্টা কমিটি আরো কিছু কাজ করবে;

জেলাস্তরে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক কমিটি:

72. রাজ্য সরকার জেলা স্তরে একটি করে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক কমিটি গঠন করবেন যে কমিটি রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট বিষয়গুলিতে কাজ করবে। 

শূন্য পদের কারণে কার্যকলাপ অবৈধ গণ্য হবেনা

73. কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি,রাজ্য উপদেষ্টা কমিটি বা জেলাস্তরের কমিটির কোন কাজকেই কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শূন্য  পদের কারণে বা কমিটির গঠগত ত্রুটির কারণে কমিটির প্রশ্নের মুখে আনা যাবেনা।


অধ্যায় – ১২

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের মুখ্য কমিশনার এবং রাজ্য কমিশনার

মুখ্য কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারের নিযুক্তিঃ

74. 1) এই আইন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে একজন মুখ্য কমিশনার নিয়োগ করবেন(অতঃপর তাকে "মুখ্য কমিশনার" হিসাবে উল্লেখ করা হবে) ।

2) কেন্দ্রীয় সরকার প্রধান কমিশনারকে সহায়তা করার জন্যে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা দুজন সহকারী কমিশনার নিয়োগ করবেন। এর মধ্যে একজন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি থাকবেন।

3) যদি কোনো ব্যক্তির প্রতিবন্ধকতা এবং পুনর্বাসন সম্পর্কে জ্ঞান এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা

না থাকে তাহলে তাকে মুখ্য কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না।

4) মুখ্য কমিশনার এবং সহকারী কমিশনারদের বেতন,ভাতা এবং অন্যান্য পরিষেবা,যথা পেনশন , গ্র্যাচুয়িটি এবং অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্ধারিত হবে। 

5) মুখ্য কমিশনারকে তার কাজে সাহায্য করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু আধিকারিক এবং অন্যান্য কর্মী নিয়োগ করবেন। 

6) মুখ্য কমিশনারের দপ্তরে নিয়োজিত আধিকারিকগণ ও কর্মীরা তার তত্ত্বাবধানে এবং নিয়ন্ত্রাধীনে কাজ করবেন। 

7) এই আধিকারিক ও কর্মীদের বেতন, ভাতা এবং চাকরির অন্যান্য শর্তাবলী কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নির্ধারিত হবে। 

8) কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে অনধিক ১১ জন বিষেশজ্ঞ সদস্যকে নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি তৈরী করা হবে এবং সেই কমিটি নানা ক্ষেত্রে মুখ্য কমিশনারকে সহায়তা করবেন। 

মুখ্য কমিশনারের কার্যাবলী: 

75. (1) প্রধান কমিশনার নিম্নলিখিত কাজগুলি করবেন; 

a) মুখ্য কমিশনার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অথবা অন্যকোনভাবে কোন আইনের নীতি,কার্যবলী বা পদ্ধতির ক্ষেত্রে যদি বর্তমান আইনের মধ্যে কোনো অসঙ্গতি চিহ্নিত করেন তাহলে সেই বিষয়ে তিনি উপযুক্ত সংশোধনের জন্য  সুপারিশ করা; 

b) মুখ্য কমিশনার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অথবা অন্যকোনভাবে খোঁজ নেবেন যে কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অধিকার খর্ব হচ্ছে কিনা এবং প্রয়োজনে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশোধনমূলক পদক্ষেপের ব্যবস্থা করবেন;

c) এই আইনে এবং বর্তমান অন্যান্য আইনে যে সুরক্ষার কথা বলা আছে সেগুলি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষেরা উপযুক্ত  উপভোগ করতে পারছেন কিনা তার তদারকি করা এবং প্রয়োজনে আইনগুলির উপযুক্ত  রূপায়নের জন্য উপযুক্ত  পরামর্শ দেওয়া;

d) যে সমস্ত বিষয়গুলি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে তার পর্যালোচনা করা এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

e) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অধিকারের উপর নির্মিত চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক সনদগুলিকে পর্যালোচনা করা এবং তার কার্যকরী প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত সুপারিশ করা;

f) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অধিকারের বিষয়ে গবেষণা করা এবং গবেষণা করতে উৎসাহিত করা;

g) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের সুরক্ষা এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; 

h) আইনে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে যে সমস্ত প্রকল্প এবং কার্যক্রম আছে সেগুলি

উপযুক্ত ভাবে হচ্ছে কিনা তার তদারকি করা;

i) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে আর্থিক বরাদ্দ রয়েছে তার উপযুক্ত  ব্যবহার হচ্ছে কিনা তার তদারকি করা;

j) প্রয়োজনের নিরিখে কেন্দ্রীয় সরকার আরো কিছু দায়িত্ব প্রদান করতে পারেন।

(2) এই আইনের অধীনে কার্যসম্পন্ন করার জন্য মুখ্য কমিশনার তার সহকারীদের সাথে পরামর্শ করবেন।

কমিশনারের সুপারিশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট দপ্তর দ্বারা নেওয়া ব্যবস্থা:

76. যখন মুখ্য কমিশনার এই আইনের 75 অধ্যায় এর (b) ধারা অনুযায়ী কোন দপ্তরকে কোন বিষয়ে সুপারিশ করবেন, সেই দপ্তর তিন মাসের মধ্যে সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করবেন এবং সেই বিষয়ে মুখ্য কমিশনারকে অবহিত করবেন। 

কোন দপ্তর সুপারিশ গ্রহণ না করলে সে তিনমাসের মধ্যে মুখ্য কমিশনার  এবং ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে সুপারিশ গ্রহণ না করার কারন দর্শাবে।

মুখ্য কমিশনারের ক্ষমতা:

77. (1) এই আইনের অধীনে মুখ্য কমিশনারকে কোড অফ সিভিল প্রসিডিওর ১৯০৮ এর বলে দেওয়ানী আদালতের সমতুল্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। মামলার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা যায়;

a) সাক্ষীদের ডাকা এবং বাধ্যতামূলকভাবে তাদের উপস্থিতি;

b) প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে বলা;

c) কোন আদালত বা দপ্তর থেকে পুরনো নথি বা তার অনুলিপি চাওয়া; 

d) হলফনামার ভিত্তিতে প্রমাণ সংগ্রহ করা;

e) সাক্ষী অথবা কাগজপত্র পরীক্ষার জন্য কমিশন গঠন করা;

(2) ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের ১৯৩ ও ২২৮ ধারা অনুযায়ী মুখ্য কমিশনারের কার্যাবলীকে আইনী প্রক্রিয়া বলে গণ্য করা হবে এবং কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর ১৯৭৩ এর ২৬ নং অধ্যায় এবং ১৯৫ নং ধারার বলে মুখ্য কমিশনারকে দেওয়ানী আদালত হিসাবে গন্য করা হবে।


মুখ্য কমিশনারের বার্ষিক এবং বিশেষ প্রতিবেদনঃ

78. 1) প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মুখ্য কমিশনার এক বছরের কাজের রিপোর্ট পেশ করবেন এবং কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করার আগেই নিজের মতামত সহ

বিশেষ রিপোর্ট পেশ করতে হতে পারেন। 

2) মুখ্য কমিশনারের সুপারিশ সহ বার্ষিক এবং বিশেষ প্রতিবেদন দুটি সংসদের কক্ষে পেশ করা হবে এবং তার সুপারিশ অনুযায়ী সম্পন্ন কাজের বিবরণ এবং যে সুপারিশগুলি গৃহিত হয়নি তার কারনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে 

3) বার্ষিক এবং বিশেষ প্রতিবেদনটি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে নির্দিষ্ট নিয়ম এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে লিখতে হবে। 

রাজ্য কমিশনার নিয়োগঃ

79.1) এই আইন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে একজন রাজ্য কমিশনার নিয়োগ করবেন। (অতঃপর তাকে "রাজ্য কমিশনার" হিসাবে উল্লেখ করা হবে)

2) যদি কোনো ব্যক্তির প্রতিবন্ধকতা এবং পুনর্বাসন সম্পর্কে জ্ঞান এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে তাকে রাজ্য কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না।

3) রাজ্য কমিশনারের বেতন,ভাতা প্রদান,অন্যান্য পরিষেবা যথা পেনশন , গ্র্যাচুয়িটি এবং অন্যান্য অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা রাজ্য  সরকারের দ্বারা নির্ধারিত হবে। 

4) রাজ্য কমিশনারকে সাহায্য করার জন্যে রাজ্য সরকার কিছু আধিকারিক ও কর্মী নিয়োগ করবেন। 

5) প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক আধিকারিক এবং কর্মীরা রাজ্য কমিশনারের তত্ত্বাবধানে এবং নিয়ন্ত্রানাধীনে কাজ করবেন। 

6) বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য পরিষেবা, পেনশন, গ্র্যচুয়িটি এবং অন্যান্য পেনশন বেনিফিট) রাজ্য সরকারের দ্বারা নির্ধারিত হবে। 

7) রাজ্য সরকারের নির্দেশে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অনধিক ৫ জন সদস্যদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি তৈরী করা হবে এবং সেই কমিটি নানা ক্ষেত্রে রাজ্য কমিশনারকে সহায়তা করবে।


রাজ্য কমিশনের কার্যাবলীঃ

80. রাজ্য কমিশনার নিম্নলিখিত কাজগুলি করবেন -

a) রাজ্য কমিশনার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অথবা অন্যকোনভাবে কোন আইনের নীতি, কার্যবলী বা পদ্ধতির ক্ষেত্রে যদি বর্তমান আইনের মধ্যে কোনো অসঙ্গতি চিহ্নিত করেন তাহলে সেই বিষয়ে তিনি উপযুক্ত সংশোধনের জন্য সুপারিশ করবেন; 

b) রাজ্য কমিশনার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অথবা অন্যকোনভাবে খোঁজ নেবেন যে কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অধিকার খর্ব হচ্ছে কিনা এবং প্রয়োজনে উপযুক্ত

প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশোধনমূলক পদক্ষেপের ব্যবস্থা করবেন;

c) এই আইনে এবং বর্তমান অন্যান্য আইনে যে সুরক্ষার কথা বলা আছে সেগুলি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষেরা উপযুক্ত  উপভোগ করতে পারছেন কিনা তার তদারকি করবেন এনং প্রয়োজনে আইনগুলির উপযুক্ত  রূপায়নের জন্য উপযুক্ত  পরামর্শ দেবেন;

d) যে সমস্ত বিষয়গুলি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে তার পর্যালোচনা করা এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

e) প্রতিবন্ধকতা বিষয়টি নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করা এবং গবেষণা করতে উৎসাহিত করা;

f) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের সুরক্ষা এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

g) আইনে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে যে সমস্ত প্রকল্প এবং কার্যক্রমগুলি আছে সেগুলি উপযুক্ত ভাবে হচ্ছে কিনা তার তদারকি করা;

h) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে রাজ্যে যে আর্থিক বরাদ্দ রয়েছে তার উপযুক্ত  ব্যবহার হচ্ছে কিনা তার তদারকি করা;

i) প্রয়োজনের নিরিখে রাজ্য সরকার আরো কিছু দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

রাজ্য কমিশনারের সুপারিশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট দপ্তর দ্বারা নেওয়া ব্যবস্থাঃ

81.যখন রাজ্য কমিশনার এই আইনের 80 অধ্যায় এর b ধারা অনুযায়ী কোন দপ্তরকে কোন বিষয়ে সুপারিশ করবেন, সেই দপ্তর তিন মাসের মধ্যে সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করবেন এবং সেই বিষয়ে রাজ্য কমিশনারকে অবহিত করবেন। 

কোন দপ্তর সুপারিশ গ্রহণ না করলে সে তিনমাসের মধ্যে রাজ্য কমিশনার  এবং ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে সুপারিশ গ্রহণ না করার কারন দর্শাবে।

রাজ্য কমিশনারের ক্ষমতা: 

82. 1) এই আইনের অধীনে রাজ্য কমিশনারকে কোড অফ সিভিল প্রসিডিওর ১৯০৮ এর বলে দেওয়ানী আদালতের সমতুল্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। মামলার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা যায়;

a) সাক্ষীদের ডাকা এবং বাধ্যতামূলকভাবে তাদের উপস্থিতি;

b) প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে বলা;

c) কোন আদালত বা দপ্তর থেকে পুরনো নথি বা তার অনুলিপি চাওয়া; 

d) হলফনামার ভিত্তিতে প্রমাণ সংগ্রহ করা;

e) সাক্ষী অথবা কাগজপত্র পরীক্ষার জন্য কমিশন গঠন করা;

2) ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের 193 ও 228 ধারা অনুযায়ী রাজ্য কমিশনারের কার্যাবলীকে আইনী প্রক্রিয়া বলে গণ্য করা হবে এবং কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর ১৯৭৩ এর ২৬ নং

অধ্যায় এবং ১৯৫ নং ধারার বলে মুখ্য কমিশনারকে দেওয়ানী আদালত হিসাবে গন্য করা হবে।

রাজ্য কমিশনার বার্ষিক এবং বিশেষ প্রতিবেদন:

83. 1) প্রতি বছর রাজ্য কমিশনার রাজ্য সরকারের কাছে এক বছরের কাজের রিপোর্ট পেশ করবেন। এবং কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করার আগেই নিজের মতামত সহ বিশেষ রিপোর্ট পেশ করতে হতে পারে। 

2) রাজ্য এবং রাজ্য কমিশনারের সুপারিশ সহ বার্ষিক এবং বিশেষ রিপোর্ট টি রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করা হয়। 

3) বার্ষিক সুপারিশ সহ বার্ষিক এবং বিশেষ প্রতিবেদনটি বিধানসভা এবং যে রাজ্যে বিধান পরিষদ বর্তমান সেক্ষেত্রে দুটি কক্ষেই পেশ করা হবে।


অধ্যায়-১৩ 

বিশেষ আদালত

বিশেষ আদালত 

84.এই আইনের অধীনে অপরাধগুলির দ্রুত বিচার প্রদানের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার এবং হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির সম্মতিতে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই আইনের অধীনে প্রতিটি জেলার সেশন কোর্টকে বিশেষ আদালতের মর্যাদা দেবে।

জনসাধারণের জন্যে বিশেষ আইনজীবি বা প্রসিকিউটর:

85.1) প্রতিটি বিশেষ আদালতের জন্যে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা একজন পাবলিক প্রসিকিউটার বা একজন অভিজ্ঞ আইনজীবি নিয়োগ করা হবে। এই আইনজীবীর অন্ততপক্ষে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে এবং তাকে পাবলিক প্রসিকিউটার হিসাবে গণ্য করা হবে।

2) উপধারা ১ অনুযায়ী এই বিশেষ আইনজীবিকে নিয়োগ করা হবে এবং রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক প্রদান করবেন।


অধ্যায় – ১৪

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জাতীয় তহবিল

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জাতীয় তহবিল:

86. 1) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্য জাতীয় তহবিল নামে একটি তহবিল তৈরী করা হবে। এই তহবিলে নিম্নলিখিত উৎসগুলি থেকে অর্থ সংগৃহিত হবে- 

a) ১১ ই আগষ্ট, ১৯৮৩ সালের বিজ্ঞপ্তি নং এস.ও.৫৭৩ (ই) তে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে তহবিল তৈরী এবং চ্যারিটেবেল এনডাওমেন্ট আইন ১৮৯০ এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি নং ৩০-০৩/২০০৪ – ডি ডি আই আই,তাং ২১শে নভেম্বর ২০০৬ অনুযায়ী প্রতিবন্ধকতা যুক্ত মানুষদের ক্ষমতায়ণের জন্যে তহবিল। 

b) ২০০০ সালের দেওয়ানী আবেদন নং ৪৬৫৫ এবং ৫২১৮ এবং ১৬ই এপ্রিল ২০০৪ এ সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী ব্যঙ্ক, কর্পোরেশন, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রদেয় সমস্ত বকেয়া 

c) অনুদান, উপহার, দান ও – ইচ্ছাপত্র দ্বারা দানের মাধ্যমে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ

d) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ ও অনুদানের অঙ্ক

e) কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা স্থিরীকৃত অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অনুদানের অঙ্ক;

2) কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এই তহবিলের অর্থ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের কাজে ব্যবহৃত হবে ।

আর্থিক খতিয়ান এবং নিরীক্ষা বা অডিট:

87. 1) কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত  হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করবে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী আয় ব্যয়ের হিসেব সহ হিসেবের বার্ষিক খতিয়ান তৈরী করবেন। 

2) তহবিলের হিসাবগুলি নিরীক্ষণ বা অডিট করা হবে। এই অডিট করবেন অডিটর জেনারেল।  

3) কেন্দ্রীয় সরকার তহবিলের উপযুক্ত  হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ করবে ও কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল(ক্যাগ)এর পরামর্শ অনুযায়ী আয় ব্যয়ের হিসেব সহ হিসেবের বার্ষিক খতিয়ান তৈরী করবে।

4) তহবিলের হিসাবগুলি নিরীক্ষণ বা অডিট করা হবে। নির্দিষ্টো সময়ের ব্যবধানে এই অডিট করবেন অডিটর জেনারেল।  অডিট সংত্রান্ত খরচের ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় তহবিল বহন করবে।

5) অডিটর জেনারেল এই অডিট করার জন্যে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারেন। নিযুক্ত

ব্যক্তির ক্ষমতা অডিটর জেনারেলের সমতুল্য বলে গণ্য করা হবে।তিনি কেন্দ্রীয় তহবিল সংক্রান্ত যেকোন নথি অথবা যেকোন বিভাগ পরিদর্শন করতে পারবেন।

6)অডিটর জেনারেল বা তার নিযুক্ত ব্যক্তিকৃত শংসাপত্র এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব(অডিট) লোকসভা ও রাজ্যসভায় পেশ করা হবে।


অধ্যায় – ১৫

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে রাজ্য তহবিল

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে রাজ্য তহবিল:

88. 1) প্রতিটি রাজ্য সরকার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্যে রাজ্য তহবিল গঠন করা হবে।

2) রাজ্য সরকার দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে  প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের কাজে রাজ্য তহবিল ব্যবহৃত হবে। 

3) প্রতিটি রাজ্য সরকার রাজ্য তহবিলের উপযুক্ত  হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ করবে ও কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল(ক্যাগ)এর পরামর্শ অনুযায়ী আয় ব্যয়ের হিসেব সহ হিসেবের বার্ষিক খতিয়ান তৈরী করবে।

4) তহবিলের হিসাবগুলি নিরীক্ষণ বা অডিট করা হবে। নির্দিষ্টো সময়ের ব্যবধানে এই অডিট করবেন অডিটর জেনারেল।  অডিট সংত্রান্ত খরচের ব্য্যভার রাজ্য তহবিল বহন করবে। 

5) অডিটর জেনারেল এই অডিট করার জন্যে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারেন। নিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষমতা অডিটর জেনারেলের সমতুল্য বলে গণ্য করা হবে।তিনি রাজ্য তহবিল সংক্রান্ত যেকোন নথি অথবা যেকোন বিভাগ পরিদর্শন করতে পারবেন।

6) অডিটর জেনারেল বা তার নিযুক্ত ব্যক্তিকৃত শংসাপত্র এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব(অডিট) প্রতিটি রাজ্যের বিধান সভায় পেশ করা হবে। যে রাজ্যে বিধানসভা ছাড়াও বিধান পরিষদ আছে সেখানে উভয় কক্ষেই হিসাবের নথি পেশ করা হবে।


অধ্যায় ১৬

অপরাধ এবং শাস্তি

আইনের শর্তাবলী লঙ্ঘনের শাস্তি

89. কোনো ব্যক্তি এই আইনের কোনো নীতি বা নিয়ম লঙ্ঘন করলে প্রাথমিক ভাবে তাকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে  পারে একাধিকবার লঙ্ঘন করার জন্য অন্তত ৫০ হাজার থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ধার্য করা হবে।

সংস্থার দ্বারা আইন লঙ্ঘন

90. 1) যখন কোনো প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এই আইন লঙ্ঘিত হয়, সেক্ষেত্রে আইনটি লঙ্ঘিত হওয়ার সময় সংস্থা এবং যারা সংস্থা পরিচালনের কর্তৃত্বে বা দায়িত্বে ছিলেন তারা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন এবং উপযুক্ত  শাস্তিপ্রাপ্ত হবেন।


এই আইনে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তি যদি এটি প্রমান করতে সমর্থ হন, যে লঙ্ঘন করার বিষয়টি সম্পুর্ন তার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়েছে অথবা আইনটি লঙ্ঘন করা প্রতিরোধ করতে তিনি সর্বতোভাবে সচেষ্ট ছিলেন, সেক্ষেত্রে এই উপধারায় উল্লিখিত যে কোনো প্রকার শাস্তি থেকে তিনি অব্যাহতি পাবেন।

2) এই ১ নং উপধারায় উল্লিখিত আইনে, যখন কোনো সংস্থা অভিযুক্ত হবে, এবং যদি এটি প্রমানিত হয় যে লঙ্গনসূচক কাজটি সংঘটিত হওয়ায় সংস্থার অধিকর্তা,ম্যানেজার, সচীব বা কোনো অফিসারের সম্মতি বা পরোক্ষ মদত ছিলো, সেক্ষেত্রে সেই অধিকর্তা,ম্যানেজার, সচীব বা  অফিসারকে আইন লঞ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করা হবে এবং আইনানুযায়ী উপযুক্ত  শাস্তি প্রদত্ত হবে।

বিশ্লেষন- এই ধারার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সংজ্ঞায়িত করা হলো,-

(a) “সংস্থা” অর্থে এখানে যে কোনো প্রকার পর্ষদ, যা কোনো প্রতিষ্ঠান বা একাধিক ব্যক্তির সমাহারে সংগঠিত; ও

(b) কোনো প্রতিষ্ঠানে “অধিকর্তা” অর্থে সেই প্রতিষ্ঠানের অংশদারী কোনো ব্যক্তি।


নির্ধারিত মাত্রার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য সুযোগের অসদ্ব্যবহারের শাস্তি

91. যে কোনো ব্যক্তি যদি প্রতারণাপূর্বক নির্ধারিত মাত্রার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের জন্য প্রযোজ্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন বা গ্রহণ করার চেষ্টা করেন, তাহলে তাকে কারাবাসের শাস্তি প্রদান করা হবে, যা দু বছর সময় অবধি দীর্ঘায়িত হতে পারে, অথবা ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে পারে বা ক্ষেত্র বিশেষে উভয় প্রকার শাস্তিই প্রযোজ্য হতে পারে।

হিংস্বাত্বক আচরণের শাস্তি

92. নিম্নলিখিত যে কোনো ব্যক্তি শাস্তিপ্রাপ্ত হবেন-

a) জনসমাগমপূর্ন স্থানে ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অসম্মান করলে, ভয় দেখালে বা কোনো প্রকার অবজ্ঞাসূচক আচরণ করলে;

b) কোনো প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিকে অসম্মান করার জন্যা  তাকে লাঞ্ছনা  করলে  বা তার অপর বলপ্রয়গ  করলে, অথবা কোনো প্রতিবন্ধকতাযুক্ত নারীর চুরান্ত অবমাননা করলে;

c) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির দায়িত্বে থেকে তাকে  খাদ্য বা পানীয় দেওয়া  থেকে জেনেবুঝে  বা স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করলে;

d) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশু ও মহিলাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে, সেই অবস্থানের অসদ্ব্যবহার করে অত্যাচার এবং যৌণ নির্যাতণ করলে;

e) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা ব্যবহৃত কোনো কৃত্রিম অঙ্গ, সংবেদনশীলতা, বা সহকারী সরঞ্জাম স্বেচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট করলে, ক্ষতি বা হস্তক্ষেপ করলে;

 f) কোনো গর্ভবতী প্রতিবন্ধকতাযুক্ত নারীর অভিভাবক, ও আইনসম্মত ভাবে অনুমোদিত চিকিৎসকের মতামত নিয়ে গুরুতর প্রতিবন্ধকতার কারনে গর্ভপাত ঘটাচ্ছেন, এরকম পরিস্থিতি ব্যাতীত যখন কোনো গর্ভবতী প্রতিবন্ধকতাযুক্ত নারীর অনুমতি ছাড়া তার গর্ভপাত সম্পন্ন করা, পরিচালনা করা অনুরূপ কাজ করা হয়ে।


তথ্যপ্রদানে ব্যর্থতার শাস্তি

93. এই আইন অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য প্রদানের জন্য যা যা পুস্তিকা বা জ্ঞাপনপত্র তৈরীর কথা, তা তৈরী করতে না পারলে বা এই আইন সংক্রান্ত পেশ করা কোনো প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হলে বা উত্তর প্রদান করতে অস্বীকার করলে, যে বিভাগীয় দপ্তর এই কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাদের পঁচিশ হাজার টাকা অবধি জরিমানা দিতে হবে এবং এই লঙ্ঘনসূচক কাজ জারি থাকলে, প্রথম শাস্তিমূলক জরিমানা ঘোষনের তারিখের পর থেকে প্রতিটি দিন বাবদ এক হাজার টাকা করে জরিমানা প্রদান করতে হবে।


উপযুক্ত সরকার কতৃক পূর্ব অনুমোদন

94. যখন উপযুক্ত সরকারের অধীনে কোনো কর্মরত ব্যক্তি এই আইন লঙ্ঘন করে, সেক্ষেত্রে যদি না পূর্ব হতে সেই উপযুক্ত সরকার নিজে বা সরকারের হয়ে কোনো অফিসার অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি একটি অনুমোদিত অভিযোগ জমা দেয়, কোনো বিচারালয় সেই লঙ্ঘনের দায়িত্ব নেবে না। 

বিকল্প শাস্তি

95. যখন এমন কোনো পরিস্থিতি ঘটবে যেখানে কোনো ব্যক্তি একাধারে এই আইনে এবং কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের অন্য কোনো আইনে অভিযুক্ত, সেক্ষেত্রে অন্য আইনের ধারায় যাই উল্লেখ থাকুক, অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই আইনের ধারাতেই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, যেখানে শাস্তির মাত্রা অধিকতর।



উপরিউক্ত অপরাধগুলি করলে তার শাস্তি হবে, এমন কি ৬ মাস থেকে ৫ বছর পর্য্যন্ত জেলও হতে পারে। 


অধ্যায়-১৭

বিবিধ

অন্য আইনের নিষেধাজ্ঞাহীন প্রয়োগ:

96. এই আইনের অন্তর্ভুক্ত সংস্থানগুলি বর্তমানে বলবৎ অন্য যে কোন আইনের সংস্থানগুলিকে হ্রাস না করে তার সঙ্গে সংযোজিত হবে।


সৎ-উদ্দেশ্যে সম্পন্ন কার্যের ক্ষেত্রে সুরক্ষা: 

97. এই আইন বা নিয়মগুলি্ অনুযায়ী কোন ভালো উদ্দেশ্যে বা অভিপ্রায়ে কোন কার্য সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত সরকার বা তার কোন আধিকারিক, অথবা মুখ্য কমিশনার বা রাজ্য কমিশনারের কোন আধিকারিক বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মামলা, আদালতে অভিযোগ অথবা অন্যান্য আইনী কার্যকলাপ কার্যকরী হবে না।

সমস্যা দূরীকরণের ক্ষমতা:

98. 1) যদি এই আইনের অন্তর্গত কোন সংস্থানের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই সমস্যা দূরীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশানুক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করবে, যা এই আইনের সংস্থানগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে এই ধারার অন্তর্গত এই ধরনের কোন নির্দেশ এই আইনের সূচনার দু’বছর পর আর প্রদান করা যাবে না।

2) এই ধারার অধীনে প্রদত্ত প্রতিটি নির্দেশ প্রণয়নের পর যত শীঘ্র সম্ভব তা সংসদের দুটি কক্ষে  উপস্থাপিত  করা হবে।   

তালিকা(Schedule) সংশোধনের ক্ষমতা:

99. 1) উপযুক্ত সরকার দ্বারা বা অন্য কোন ভাবে গৃহীত সুপারিশগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার যদি আবশ্যক বলে মনে করে, তাহলে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তালিকা (Schedule)সংশোধন করা যেতে পারে এবং বিজ্ঞপ্তি জারি হলে তালিকা (Schedule) তদনুসারে সংশোধিত বলে গণ্য করা হবে।

2) এই ধরনের প্রতিটি বিজ্ঞপ্তি(Notification) জারি হওয়ার পর যত শীঘ্র সম্ভব তা সংসদের দুটি কক্ষে উপস্থাপিত করা হবে। 

100. 1) কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জারী করা পূর্ববর্তী ঘোষণার শর্ত সাপেক্ষে এই আইনের অন্তর্গত বিধানগুলি কার্যকরী করার জন্য নিয়ম প্রণয়ন করতে পারে। 

2) পূর্বোক্ত ক্ষমতার প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে, এই ধরনের নিয়মগুলি নিম্নলিখিত সকল ক্ষেত্রে বা যে কোন ক্ষেত্রে আরোপ করা যেতে পারে, যেমন –

(a) 6 নং ধারার (2) নং উপধারার অধীনে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক গবেষণার জন্য সমিতি গঠনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে;

(b) 21 নং ধারার (1) নং উপধারার অধীনে সমান সুযোগের নীতি বিষয়ক বিজ্ঞপ্তির পদ্ধতির ক্ষেত্রে;

(c) 22 নং ধারার (1) নং উপধারার অধীনে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নথি সংরক্ষণের ধরন ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে;

(d) 23 নং ধারার (3) নং উপধারার অধীনে অভিযোগ প্রতিবিধানের জন্য নিযুক্ত আধিকারিক কর্তৃক অভিযোগের নথিভুক্তিকরণের পদ্ধতির ক্ষেত্রে;

(e)36 নং ধারার অধীনে কোন সংস্থা দ্বারা বিশেষ কর্মসংস্থান কেন্দ্রে তথ্য প্রদান এবং বিনিময়ে (return) তথ্য গ্রহণের পদ্ধতির ক্ষেত্রে;

(f) 38 নং ধারার (2) নং উপধারার অধীনে মূল্যায়ণ সমিতির গঠন এবং (3) নং উপধারার অধীনে মূল্যায়ণ সমিতি কর্তৃক মূল্যায়ণের পদ্ধতির ক্ষেত্রে;

(g) 40 নং ধারার অধীনে সহজগম্যতার মানদণ্ড  অধীনে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্য তৈরী বিধির ক্ষেত্রে;

(h) 58 নং ধারার (1) নং উপধারার অধীনে প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র প্রদানের জন্য আবেদনের পদ্ধতি এবং (২) নং উপধারার অধীনে প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র তৈরীর ক্ষেত্রে;

(i) 61 নং ধারার (6) নং উপধারার অধীনে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতির মনোনীত সদস্যদের ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে;

(j) 64 নং ধারার অধীনে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতির সভায় সভা পরিচালনার নিয়মাবলীর ক্ষেত্রে;

(k) 74 নং ধারার (4) নং উপধারার অধীনে কমিশনারদের ও মুখ্য কমিশনারের বেতন ও ভাতা, এবং চাকরির অন্যান্য অবস্থার(condition)ক্ষেত্রে;

(l) 74 নং ধারার (7) নং উপধারার অধীনে আধিকারিক ও মুখ্য কমিশনারের কর্মচারীবৃন্দের বেতন ও ভাতা, এবং চাকরির অন্যান্য অবস্থার(condition)ক্ষেত্রে;

(m)74 নং ধারার 8 নং উপধারার অধীনে উপদেষ্টামন্ডলীর গঠন ও তাতে বিশেষজ্ঞবৃন্দদের নিয়োগের ক্ষেত্রে;

(n)78 নং ধারার অন্তর্গত 3 নং উপধারা অধীনে মুখ্য কমিশনার কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদনের গঠন, প্রকৃতি এবং বিষয়বস্তুর তৈরী করা এবং জমা করার ক্ষেত্রে;

(o) 86 নং ধারার 2 নং উপধারার অধীনে তহবিল গঠনের প্রক্রিয়া,ব্যবহার এবংব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে; এবং

(p) 87 নং ধারার অন্তর্গত 1 নং উপধারার অধীনে তহবিলের হিসাব গঠনের ক্ষেত্রে।

3). আইনটির অন্তর্গত সমস্ত নিয়মগুলি তৈরী হয়ে যাওয়ার পর আইনটিকে সংসদের প্রতিটা কক্ষে  পেশ করা হবে। এক্ষেত্রে মোট তিরিশ দিনে সম্বলিত একটি, দুটি বা অধিক অধিবেশনে রাখা হবে। এবং এই অধিবেশনের মেয়াদ চলাকালীন মধ্যবর্তী সময় সংসদের কক্ষগুলি আইনটির কোনো বিশেষ বিশেষ নিয়ম পরিমার্জনসাপেক্ষ বলে মনে করতে পারে এবং আইনটিকে বাতিলযোগ্যও মনে করতে পারে। আইনটি কার্যকরী হলে সেই সকল পরিমার্জনসহই কার্যকর হবে অথবা কার্যকর হবেনা। সেক্ষেত্রে এই আইনটি যেসব ক্ষেত্রে আগে থেকেই বলবৎ হয়ে আছে, সেই সকল ক্ষেত্রে আইনের নিয়মগুলির নতুন পরিমার্জন বা আইনটি রদ হয়ে যাওয়ার বিষয়গুলি পক্ষপাতহীনভাবেই প্রযোজ্য হবে। 

 

নিয়ম গঠনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ক্ষমতাঃ

101. 1) রাজ্য সরকার, বিজ্ঞপ্তি জারী করে পূর্ববর্তী ঘোষণার শর্ত সাপেক্ষে এই আইনের অন্তর্গত বিধানগুলি কার্যকরী করার জন্য নিয়ম প্রণয়ন করতে পারে।  

2) পূর্বোক্ত ক্ষমতার প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে, এই ধরনের নিয়মগুলি নিম্নলিখিত সকল ক্ষেত্রে বা যে কোন ক্ষেত্রে আরোপ করা যেতে পারে, যেমন –

a) 5 নং ধারার অন্তর্গত 2 নং উপধারার অধীনে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক গবেষনার জন্য কমিটি গঠনের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে;

b) 14 নং ধারার অন্তর্গত 5 নং উপধারার অধীনে সীমিত অভিভাবকবৃন্দদের সহায়তা প্রদানের পদ্ধতির ক্ষেত্রে; 

c) 51 নং ধারার অন্তর্গত 1 নং উপধারার অধীনে রেজিস্ট্রেশনের শংসাপত্রের জন্য আবেদনপত্রের প্রকৃতি ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে

d)  51 নং ধারার অন্তর্গত 3 নং উপধারার অধীনে শংসাপত্র রেজিস্ট্রেশনের ভাতাজনিত সুবিধাগুলি ও সুবিধাগুলি পাওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলির যোগ্যতার মান নির্নয়ের ক্ষেত্রে

e) 51 নং ধারার অন্তর্গত 4 নং উপধারার অধীনে রেজিস্ট্রেশনের শংসাপত্রের মেয়াদ, প্রকৃতি, শর্তাবলী গঠনের ক্ষেত্রে

f) 51 নং ধারার অন্তর্গত 7 নং উপধারার অধীনে রেজিস্ট্রেশনের শংসাপত্রের আবেদনের নিষ্পত্তির সময়সীমার ক্ষেত্র

g) 53 নং ধারার অন্তর্গত 1 নং উপধারার অনুযায়ী কোনো আবেদন করার সময়সীমা নির্ধারনের ক্ষেত্রে

h) 59 নং ধারার অন্তর্গত 1 নং উপধারার অধীনে শংসাপত্র অনুমোদনকারীর কর্তৃত্ব দ্বারা জারি করা আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আবেদন জ্ঞাপনের সময় ও প্রকৃতিগত ক্ষেত্রে এবং ২ নং উপধারা  অধীনে সেই আবেদনের নিষ্পত্তি গঠনের ক্ষেত্রে

i) 67 নং ধারার অন্তর্গত 6 নং উপধারার অধীনে রাজ্য উপদেশমন্ডলীর মনোনীত সদস্যদের ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে

j) 70 নং ধারার অধীনে রাজ্য উপদেশমন্ডলীর মীটিংগুলিতে বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের পদ্ধতির নিয়ম গঠনের ক্ষেত্রে

k) 72 নং ধারার অধীনে রাজ্যস্তরের কমিটির গঠন ও কার্যাবলী নির্নয়ের ক্ষেত্রে;

l) 79 নং ধারার অন্তর্গত 3 নং উপধারার অধীনে রাজ্য কমিশনারের দায়িত্ব সংক্রান্ত বেতন, ভাতা ও অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে;

m) 79 নং ধারার অন্তর্গত 3 নং উপধারার অধীনস্থ অফিসার ও মুখ্য কমিশনারের কর্মচারীবৃন্দের বেতন ও ভাতা, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে

n) 79 নং ধারার অন্তর্গত 7 নং উপধারার উপদেশমন্ডলী কমিটির গঠন ও বিশেষজ্ঞবৃন্দদের নিয়োগের ক্ষেত্রে;

o) 83 নং ধারার অন্তর্গত 3 নং উপধারার অধীনে রাজ্য কমিশনার কতৃক বার্ষিক রিপোর্টের গঠন, প্রকৃতি এবং বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে

p) 85 নং ধারার অন্তর্গত 2 নং উপধারার অধীনে বিশেষ জনপ্রতিবিধানকারীর বেতন ও খরচ নির্নয়ের ক্ষেত্রে

q) 88 নং ধারার অন্তর্গত 1 নং উপধারার অধীনে তহবিলের হিসাব গঠন এবং প্রকৃতির ক্ষেত্রে এবং 2 নং উপধারা অধীনে তহবিলের ব্যবস্থাপনা, ব্যবহারের পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে

r) 88 নং ধারার অন্তর্গত 1 নং উপধারার অধীনে তহবিলের হিসাব গঠন এবং প্রকৃতির ক্ষেত্রে

3) রাজ্য সরকার কর্তৃক এই আইনের নিয়মগুলি গঠনের পরই এই আইনগুলি রাজ্যসংসদে পেশ করা হবে। কক্ষ  সংখ্যা এক বা একাধিক যাই হোক না কেন, প্রতিটি কক্ষে পেশ করা হবে।

বাতিলকরণ ও ধারাবাহিকতা  

102.  1995 সালের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের আইনটি (অধিকার ও অংশগ্রহনের সুরক্ষা ও সুযোগের সাম্য) অতঃপর বাতিল প্রতিপন্ন হবে।

পূর্বপ্রচলিত আইনটি বাতিল হয়ে গেলেও সেই আইনের ধারানুযায়ী গৃহীত  হওয়া ক্ষেত্রগুলি নতুন আইনের ধারার আওতাধীন এসে যাবে।


তালিকা 

অধ্যায় ২ (zc) ধারা দেখুন

নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতা

1. শারীরিক প্রতিবন্ধকতা

A. চলাফেরার অসুবিধে আছে (একজন ব্যক্তির চলাফেরার অসুবিধা জনিত কারণে কাজকর্ম করতে অক্ষম) , এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত-  

a) “নিরাময় হওয়া কুষ্ঠ” (কুষ্ঠ রোগ থেকে সুস্থ হয়েছেন), কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু অসুবিধা রয়ে গেছে -  

i) হাত ও পায়ের স্পর্শ অনুভূতির ক্ষতি হয়েছে এবং চোখ ও চোখের পর্দা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কিন্তু অঙ্গবিকৃতি হয় নি। 

ii) অঙ্গবিকৃতি বা আংশিক পক্ষাঘাত হয়েছে কিন্তু হাত এবং পা যথেষ্ট পরিমানে নাড়াচাড়া করতে পারে, উপার্জনের ক্ষেত্রে সক্ষম মানুষ; 

iii) চরম শারীরিক বিকৃতি এবং সেই সাথে বয়স বাড়ার কারণে রোজগার উপযোগী কাজকর্মে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। তদানুসারে “ নিরাময় হওয়া কুষ্ঠ” কথাটি ব্যবহার হবে।  

b) “সেরিব্রাল পলসি” অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্রের অপ্রগতিশীল অবস্থা, (স্নায়বিক  ক্ষতি, যা বেড়ে যায় না) যা জন্মের আগে; জন্মের সময় বা জন্মের  অল্প পরে, মস্তিষ্কের অংশবিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ফলে শরীরের নড়াচড়া এবং পেশীর সমন্বয় বাধাপ্রাপ্ত হয়।     

c) “বামনত্ব” (dwarfism ) উচ্চতা কম এমন মানুষ; যে ক্ষেত্রে জিনঘটিত বা মেডিকেল কারণে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের উচ্চতা  ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি (১৪৭ সেন্টিমিটার) বা তার কম হয়। 

d) “পেশী জনিত অসুবিধা”(মাস্কুলার ডিসট্রফি)  অর্থ  জিন ও বংশগত কারনে যে ব্যক্তির পেশীশক্তি দূর্বল। যাদের জিনের মধ্যে  কিছু অসঙ্গতি থাকার কারণে  মাংশপেশীর শরীরে যথাযথ পুষ্টির অভাবে পেশী শক্তির অসুবিধা থাকে। মাস্কুলার ডিসট্রফির বৈশিষ্ট্য হল ক্রমবর্ধমান হারে পেশীর কোষের মৃত্যু ও মাংসপেশীর দূর্বলতা। 

 e) “অ্যাসিড আক্রমনের শিকার” হিংসার কারণে যার উপর অ্যাসিড  বা সমতুল্য বস্তু দ্বারা আক্রমণ করার কারণে অঙ্গ হানি বা অঙ্গ বিকৃতি হয়েছে। 

B. “চোখে দেখার অসুবিধে” –

a) “চোখে দেখার অসুবিধে” আছে অর্থাৎ চিকিৎসার পরেও যার চোখের অবস্থা নিম্নরুপ-

i) দৃষ্টি শক্তির সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি;

ii)  দুটি চোখের মধ্যে যে চোখটিতে ভালো দেখেন বা ভালো দেখার সম্ভাবনা আছে তার তীক্ষ্ণতা ৩/৬০ বা ১০/২০০ এর কম (স্নেলেন);

iii) চোখে দেখার  ক্ষেত্র ১০ ডিগ্রী বা তার কম

b) "ক্ষীণ দৃষ্টি"  অর্থাৎ চিকিৎসার  পরেও যার চোখের অবস্থা নিম্নরূপ –

i) চোখে দেখার তীক্ষ্ণতা ৬/১৮ (২০/৬০) এর বেশি নয় এবং ৩/৬০ (১০/২০০) এর মধ্যে;

ii) চোখে দেখার ক্ষেত্র ৪০ডিগ্রীর কম এবং ১০ ডিগ্রী পর্যন্ত ।

C. “শোনার অসুবিধা” 

 a) “বধির” অর্থ, দুটি কানে ৭০ ডেসিবেল শ্রবণহীনতা (স্পীচ ফ্রিকোয়েন্সি);

 b) শোনার অসুবিধে বলতে বোঝায় দুটি কানে ৬০ থেকে ৭০ ডেসিবেলের             শ্রবণহীনতা (স্পীচ ফ্রিকোয়েন্সি);

D. “কথা বলা এবং ভাষার ক্ষেত্রে অসুবিধে” স্নায়ুজনিত স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা যার উৎপত্তি হল ল্যারিঙজেকটমি বা অ্যাফাসিয়া জাতীয় অবস্থা;  

2. বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধকতা, বুদ্ধিবৃত্তীয় কার্যকলাপের সীমাবদ্ধতা (যুক্তি ও শেখার, সমস্যা সমাধানের অসুবিধে) যা প্রতিদিনের জীবনযাপনে সামাজিক এবং বাস্তব বুদ্ধির প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসুবিধা।  

a) ‘নির্দিষ্ট শেখার অসুবিধা’র অর্থ হল, নানাবিধ অসুবিধার কারণে, যাদের ভাষাশিক্ষা এবং ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসুবিধে আছে, বলা এবং লেখার ক্ষেত্রে, উচ্চারণ করা ,অঙ্ক শেখার ক্ষেত্রে প্রভৃতি নানাধরণের অসুবিধে আছে। ডিসলেক্সিয়া, ডিসিগ্র্যাফিয়া,  ডিস্ক্যালকুলিয়া এবং ডেভলেপমেন্ট অ্যাফিসিয়া এর অন্তর্ভুক্ত।  

b) অর্টিজম স্পেকট্রাম ডিসর্ডারঃ  জন্মের তিন বছরের মধ্যে স্নায়বিক বিকাশের ঘাটতির কারনে অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে ও সম্পর্ক বুঝতে অসুবিধা  হয়। এই অসুবিধা যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায়শই বাঁধাধরা কিছু ক্রিয়াকান্ড ও আচরণ দেখা যায়। 

3. মানসিক আচরণ;  

“মানসিক অসুস্থতা” ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি, স্মৃতি, চিন্তাভাবনা, মেজাজ, উপলব্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কারণে বিচারশক্তি, আচরণ, বাস্তব পরিস্থিতিকে সম্যকভাবে  উপলব্ধি করা এবং দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ চাহিদাগুলিকে পূরণ করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। মানসিক অসুস্থতা, বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধকতা নয়।   

4. প্রতিবন্ধকতার কারণগুলি হল;

a) বিশেষ স্নায়বিক অবস্থা, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ;

i) মাল্টিপল স্স্ক্লেরোসিস এর অর্থ ব্যক্তির স্নায়ুতন্ত্রের ভেতরে স্নায়ুর আবরণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে স্নায়ুতন্ত্রের কিছু অংশের মধ্যে সংযোগ ব্যহত হয়;

ii) পার্কিনসনস্‌ রোগে ব্যক্তির স্নায়ুতন্ত্র ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে, যার ফলে হাত পা কাঁপা, পেশী শক্ত হয়ে যাওয়া এবং নড়াচড়ায় সুনির্দিষ্টতার অভাব ও ধীরগতি হয়। ভারসাম্যের অভাব দেখতে পাওয়া যায়। এই রোগ প্রধানত মধ্যবয়স্ক থেকে বেশী বয়স্ক ব্যক্তিদের হয়। এতে স্নায়ুতন্ত্রের বেসাল গ্যাঙলিয়া নামক অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ডোপামাইন নিউরোট্রান্সমিটারের অভাব ঘটে।

b) রক্তের ব্যাধি

i) হিমোফিলিয়া একটি বংশগত রোগ, যা সাধারণত পুরুষদেরই বেশী হয় কিন্তু মহিলাদের

মাধ্যমে পুত্রসন্তানের শরীরে বাহিত হতে পারে। এই রোগে রক্তের স্বাভাবিক তঞ্চন ক্ষমতা লোপ পায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলে অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে মৃত্যু হতে পারে। 

ii) থ্যালাসেমিয়া হল এক শ্রেণীর বংশগত ব্যাধি, যাতে রক্তে হিমোগ্লোবিনের অনুপস্থিতি বা অভাব লক্ষ্য করা যায়।    

iii) সিকেল সেল রোগ এক ধরণের হিমোলাইটিক রোগ। এই রোগে দীর্ঘস্থায়ী রক্তাল্পতা, ব্যাথা, যন্ত্রণা এবং আরো অন্যান্য জটিলতা দেখতে পাওয়া যায়। এতে বিভিন্ন দেহকলা এবং অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ‘হিমোলাইটিক’ বলতে বোঝায় লোহিত রক্তকণিকার কোষপর্দা ফেটে গিয়ে হিমোগ্লোবিন বেরিয়ে আসা।

 

6. একাধিক প্রতিবন্ধকতা ( উপরের নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতাগুলির একটির বেশি) যেমন বধিরতা এবং অন্ধত্বের সহাবস্থানে কোনো মানুষের একসঙ্গে চোখে দেখা এবং কানের শোনার অসুবিধে দেখা দিতে পারে। এর ফলে সেই ব্যক্তির যোগাযোগের ক্ষেত্রে, বিকাশের ক্ষেত্রে এবং শিক্ষাগত ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে।

7. কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা।

ডঃ জি নারায়নারাজু

সেক্রেটারী, ভারত সরকার
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